নাটক 
€ ১৩১৪ সাল ১লা। চৈজ্র শনিবার প্রথম 
মিনাভা ধিয়েটারে অভিনীত ) 


ছ্িজেক্রলাল বায় 


গুরন্দাস চট্টোপাধ্যায় এড সম 
২০৩1১1১৯ কর্ণ ওয়ালিস ধ্রীট, কলিকাতা 


দাম দুই টাকা আট আন! 


সপ্তম সংস্করণ 


উ--স্নস্স স্পভ্ঞ 


বঙ্গসাহিত্যের গুরু 
হিন্দুর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রাজ্ঞ, মনীষী, দেশভত্ত, স্বধন্ম ব্রত 


স্ঞান্সত্ন্ল শগ্গীল্রন্য 


৬/বহ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় সি, আই, ই-র 


পুণ্যস্মতি উদ্দেশে 
এ/ইই শ্ুত্সত্কাহান্ম আউস্ঞ 
উৎসর্গাকৃত হইল 


নুচস্টীতলল্রঙ্গণ্ন 


জাহাঙ্গীর ভারতের সম্রাট 
শের খা সম্রাটের ওমরাঁও 
মহাবৎ খা সম্রাটের সেনাপতি 
আরাস, সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ, পরিশেষে মন্ত্রী 
কর্ণসিংহ ৷  মেবারেরারাণা 
খসরু (রেবার পুত্র) 
পরতেজ | 
জাহাঙ্গীরের পুস্গণ 
রদ (নাাহান) | 9০০৮০) 
শারিয়ার 
বিজয়সিংহ মেবারের সেনাপতি 
স্ত্রী 
রেবা তত ৩2, ভারতের সমাজী 
মেহেরুলিসা (রজাহান)  ** শের খার স্ত্রী 
লয়লা ১ পি হুরজাহাঁনের কন্তা। 


খাদিজা (মমতাজ). .... . ** আসিফের বস্তা 


ুরজাহাদ্‌ 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম জুস) 


স্বান_বর্ঘমানে দামোদরতটে' শের খাঁর বাটার প্রাঙ্গণস্থ উদ্চান 


উদ্বানটি অতি ষত্বে লালিত। কেতকীকদদ্বা্ি পুষ্প চারিদিকে ফুটিয়া৷ আছে। 
সন্দুথে ভাত্রমাসের ভর! দামোদর থরশ্রোতে বহিয়। যাইতেছে। ুর্ধ্য এখনও অন্তে যায় 
স্বাই। তাহার কনকরশ্ি আসিয়া নদবক্ষে ও নদের হুইধারে শুই়। আছে। 

শের খ ও তাহার স্ত্রী সুরজাহান ( তখনও নাম হুরজাহান হয় নাই, তখম তাহার নাম 
মেহেরুনিসা) সেই নদতটে একটি বেদীর উপর বসিরাছিজেম়। তাহাদের কন্তা লয়ল। ও 
মুরজাহানের জাত! আসফের..কন্তা খাদিজা একটা গান গাহিচিছিল। ভাহারা একাগ্রদনে 
তাহাই গুনিতেছিলেম।.. | 


অতুল, চিরধিমোহন তুমি হুম্মর ভুরধাম। 

শতদ্রপরীবিহরিত, কুম্িত, ুস্তাম। 

শত্দ্টঘনিকু্, শতবিহ্-সুখরিত রে, 
শতনিঝ রবঝ রবস্কানিত অবির়াম। 

- মলয়ানিলসেবিত মৃদু অমররূপরাশি রে, 

. বন উপবদধয় শিহরিত গীতিগন্বহাসি রে ; 

হাঁডর্নাখ। অনরাবতী | কি হুখে হতভাগিনী 1 
হাস হাস' ছাল তবু ছুভূষিত অবিয়্াম 1 


২ ছরজাহান প্রথম অন্ধ 
শের খা কহিলেন--“হন্দর ! ০০০১০ 


টনি সি 


সূরজাহান কহিলেন__“কি সুন্দর এই ব ব্দেশ! এর বিস্তীর্ণ ক্ষত্রু_ 
যা”্র উপর দিয়ে শ্যামলতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে. এর” নদনদী--ম্টর 
অগাধ সলিলসম্ভার যেন আর সে ধ'রে ঝাখতে পার্ছে না; এর নিকুঞ্জবন 
_-বেখানে ছার়াম্থগন্ধসঙ্গীত যেন পরম্পরকে জড়িয়ে গুয়ে আছে! . সমত্ত 
দেশটা যেন একটা অপািব স্থৃথন্বপ্র দেখছে ।” 

শের। ঈশ্বর এর অধিবাসীদের এমন দেশ দিয়েছেন । . কিন্তু তু 
রক্ষা কর্ধবার শক্তি দেন নাই। ৃ 

মুরজাহান। না প্রিয়তম, আমার বোধ হয়, 'এত সুখ এদের সৈলো 
না। এত সুখ বুঝি কারে! সয় না 17১ 

শের। 'নাঁ নহেরন এই দেশের এই উর্বর সৌনদরধ্যই তার কালম্বরপ 
হ₹'য়েছে। এই বঙ্গতৃমি অত্যধিক আদরে তার সন্তানদের মাথা থেয়েছে। 
আদর উত্তম জিনিষ । সে বৃষ্টিধারার মত ধরণীকে শ্টামগা করে । কিন্ত 
অত্যধিক আদর অতিবৃষ্টির মত নিজের কাজ নিজেই নষ্ট করে। . 

মুরজাহান। তবে তুমি অত্যধিক আদর দিয়ে আমায় নষ্ট কর্ছ ? 

শের! তোমায় মেহের! আমার মনে হয়, তোমায় আমি যথেষ্ট 
আদর কর্তে পারি না। 

নুরজাহান। দেখ প্রিততম | লম্মলা আর খাদিজা] উ নদের ধারে 
কেমন গলা ধরাধরি করে” বেড়াচ্ছে--যেন ছুটি পরীশিশু ! 

শের। ছুটির মধ্যে ঞকটি তবটে। 

নুরজাহান। ওদের পাশে এ স্থলপন্নগুলি ফুটে রয়েছে। ওদের আর 

সথলপদ্মগুলির উপর হৃর্ধের শেষ কনকরশ্মি এসে পড়েছে । কে বল্বে-_ 
'কোন্গুলি দুন্দর-এী গাছের স্থলপন্নশুলি, না আমাদের প্র গ্থলপন্প ছুটি । 


প্রথম দৃশ্ত ছরজীহানা - রর 
শের। সত্য প্রিয়তমে ! | ্ 
মুরজাহান। ওদের. পিছনৈ শরতের ভর! দামোদর দুকুল ছেয়ে 
উদ্দাম অস্থির বেগে চলেছে! কিসুন্বর! 
শের। কি শী আমরা লেহের 
শী 


ভিসিগিনিজিনিজানিিযার 
হান নিত সমানে কহিলেন 


“কিন্ত এত সুখ বুঝি রি না।” ৮৯ রব 
শের। কেন ৈবে না মেহের ? আসর! কাগরো কাছে কোন অপরাধ 
করি নি; কারো কিছু ধারি না ; আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে সুখী । 
এই অপরাধে আমাদের ম্থখ সৈবে না? 

মুরজাহাঁন। কি অপরাধ করেছিল এই বঙ্গবাসী নাথ ? তার! নিজের 
স্থথেই মগ্ন ছিল। কিন্তু সৈলনা। এত সুখ সয়না। নিজের সৈলেও 
পরের সয় না। ই হয, লোড হয় কেডে নিতে ইচ্ছার বত 


এই সময় লে বাস কা সি সদ 


টিতে রা 
. মুরজাহান। ( চমকিয়! ) কে! আসফ নাকি? 
শের। [ফী জানা 


এই বলিয়! উঠিয়া দীড়াইয়া তাহার হত ধরিলেন 


আসফ। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম খাঁসাহ্ে, যে আমি মহাশয়দের 
কিছু কেড়ে নিতে আসি নি ; বরং কিছু দিতে এসেছি। 

শের। কি দ্দিতে এসেছো? 

আসফ। শীত বল্ছিদে বড়--আগে-- 


চরজাহান প্রথম অঙ্ক 


সুরজাহান। পিতার মল ? 

আসফ। হা মেহের। সম্রাট জাহাঙ্গীর--. 

শের। সম্রাট জাহাঙ্গীর কে? 

আসফ। কেন!-_সেলিম। তিনি আকবরের মৃত্যুর পর “জাহালীর, 
উপাধি নিয়ে সম্রাট হয়েছেন, তা তোমরা শোনো নি নাকি? 

মুরজাহান। সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়েছে? 

আসফ। শোন নি !-_-অবাক্‌ করেছে! । 

শের। নাঃ আমর! শোনবার অবসর পাই নাই। আমরা নিজের 
সুখেই বিভোর আছি। 

আসফ। সত্য শোনো নি? 

শের। না আসফ। তাতে আমাদের কি যায় আসে? আদার 
ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি! 

আসফ। খুব যে যায় আলে, তা আমি এক্ষণেই দেখাবো-_ 

শের। আপাততঃ ভিতরে চল। জন্ধুকার, হয, এলো। চল 
মেহের-- 

মুরজাহাঁন। চল যাচ্ছি। 


আসফ ও শের খ| গৃহাভিমুখী হইলেন 


আসফ। খার্দিজ! কোথায়? 
শের। এ দেখছ নাঃ লঃলার সঙ্গে গল! ধরাধরি কঃরে বেড়াচ্ছে? 
আসফ। হুখে আছে দেখছি। 


উভয়ে চলিয়! গেলেন 


ুরজাহান। রো 


না) সে চিন্তাকে আস্তে নালা নানা! সে প্র 


প্রথম দৃশ্য মুরজাহান ৫ 
যৌবনের একটা খেয়াল মাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন! সেলিম 
সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাঁপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? 


এই সময়ে শের খা পুনঃ প্রবেশ করিয্া। কহিলেন__ 


৫ মেহের-বড় স্থসংবাদ 1৮ 
চরজাহান। কি নাথ? 
শের। সম্রাট জাহাঙ্গীর আমাকে পাচহাজারীর পদ দিয়ে আগ্রা 


ডেকে পাঠিয়েছেন । 
সুরজাহান। সর্বনাশ ! 


শের। সেকি!--এ আমার মহৎ সম্মান। 

সুরজাহান। যাবে? 

শের। যাবে বৈকি। 

মুরজাহাীন। যেও না বল্ছি।--ধবর্দীর ! 

শের। অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এত পরম আনন্দের কথা । 
সরজাহান। শোন কথা--যেও না বল্ছি-_সাবধান ! 


. এই বলিয়! নুরজাহান ক্রুত চলিয়! গেলেন 


শের। আশ্চর্য! মেহের হঠাৎ এত উত্তেজিত হল কেন মেহের 
মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বুটে কিন্তু এত বিচলিত হ'তে তাকে. 
সম্প্রতি কখনও দেখি নি। 


স্বান--আগ্রার় সআাট জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের অন্তঃপুরকক্ষ 
কাল- প্রান 

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সস্ত্রা্জী রেবা দাড়াইয়। কথোপকথন করিতেছিলেন। রেবা 
গুত্রবসনপরিহিতা৷ স্ভঃন্নাতা আলুলারিতকেশ! |. হস্তে পূজার পাক্র 

রেবা। সত্য বল। 

জাহালীর। আমি সত্য বল্ছি রেবা, শের খা আমার দক্ষ ধনাধ্যক্ষ 
আয়াসের জামাতা । আর শের থা স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 
তাঁকে তীর উপযুক্ত পদ দিরাঁর জন্ত আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। 

রেবা। তীর স্ত্রীর প্রতি তোমার এতটুকু আসি, নাই1_এত- 
টুক? ভেবে দেখ। 

জাহাঙ্গীর । আমার অন্তর গুহার যতদুর পধ্যস্ত দেখতে পাচ্ছি, 
এর মধ্যে কোন গুড় মতলব নাই ।--তুমি ক্ষু্ হো”য়ো! না রেবা। 

রেবা। দেখ নাথ, আমি যে কথ! জিজ্ঞাসা কচ্ছিঃ সে এই কারণে 
ষে,'সে পরকীয়া! । যদি তাকে বিবাহ কর! তোমার সম্ভব হোত, ত 
কোন কথা কইতাম না। কিন্ত এটা হচ্ছে আর একজনের ঘর ভাঙ্গার 
বিষয়--এক পরিবারের স্থখ-শাস্তি বিনাশ করার কথা। সে বে 
মহাপাপ ! -তাই চিন্তিত হই। চিস্তিত হই--আমার জন্ত নয় নাথ! 
চিন্তিত হই তোমারই জন্ত। 

জাহা্ীর। রেবা» তুমি আমার অন্ত যেমন সদাসর্ধবদা চিস্তিত, 
সেইরকম আগ্রহে বদি আমায় ভালোবাসতে পার্ডে । 
.. রেবা। ত্বামি!-_-এখনও সেই কথা? 
. হজাহাজীর । কেন নয় রেবা? সেদিন আমি ধেমন তোমার প্রণয়- 
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ভিক্ষু ছিলাম, আঁজও সেইরকম তোমার গ্রণয়ভিক্ষু আছি। সেই জীবনের 
রহস্যময় প্রভাতে আমি তোমার হ্ৃদয়তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম, 
কাছেও এসেছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে গ্রবেশের অধিকার পাই নাই। 

রেবা। প্রভু, কতবার বলেছিঃ আবার বল্তে হবে? আমাদের 
একি বিবাহ? না একটা! রাজনৈতিক বুন্ধন মাত্র? হিন্দু আর মুসলমান 
মেশাবার জন্য, আপনার পিতার একটি জাতীয় উদ্দেস্ত-সাধনের উপার়-- 
মাত্র। সে উদ্েস্ট মহৎ! তাঁ'র জন্য আমরা ছুজনেই নিজের সুখ 
বিসতন দিতে বসেছি।-_রাজার কর্তব্য বড় কঠোর । সে কর্তব্য সাধন: 
কর্তে যদি না পার নাথ তা হ'লে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের 
প্রাসাদের মত আকাঁশে বিলীন হয়ে যাবে! না প্রভু, আমাদের 
এ জন্ম ছুঃখের ! তবে সেই ছুঃখ পরের জন্ত বহন কচ্ছি, সেই 
আমাদের সখ! 

জাহাঙীর। সকলের সাধ্য সমান নহে রেবা।-_যাক্‌ সে সব পুরাণো 
কথা। আজ কেন আবার সে কথা মনে হ'ল কে জানে! যে 
কুমার খসরু আস্ছে। রিকি পনাডি হানিসান নার 
তুমিও সাবধান করে, দিও। 


সম্রাটের জোষ্ঠপুত্র খসরু প্রবেশ করিয়। অভিবাদন করিলেন 


জাহাজীর। খসরু! তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শোন। 
তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ গুনেছি। 

থমরু। কি অভিযোগ পিতা? 

জাহাঙ্গীর । যে তুমি আবার আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের মন্তরণা 
কর্ছ। সেকথাকিসত্য? 

থসক্ক। না পিতা। 

জাহাঙ্গীর । সত্য হৌক মিথ্যা হোক, তোমায় এক বথা বলে? 
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রাখি খসরু! দেখ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি ভারতের ভাবী 
সম্রা। নিজের দোষে সব হারিও না। 

খসরু । না পিতা। 

জাহাঙ্গীর | তুমি বদি অযথা আচরণ কর, তা৷ হ'লে যদিও তুমি আমার 
জোষ্পুত্র, যদিও তুমি তোমার মায়ের ন্েহপুত্তলী, যদ্দিও. তুমি সর্বজন 
প্রিয়, তবু যদি তুষ্ট অন্তায় কর, তা» হ'লে তোমার কাকুতিঃ তোমার 
মায়ের অশ্রু, আর আমার প্লে, তৌমাকে তৌয়ার লমুচিত দণ্ড হতে 


লেইস! মনে রেখো-- 


এই বনি সম টি গেলে 
'রেবা তখন খমকুর বন্ধে হাত দিলা সন্্েত মৃহৃত্ঘরে কহিলেন-_ 

খসরু!” 

খসকু।' মা! 

রেবা। টিনার রস 

খসরু । নামা? মিথ্যা। 

রেবা। না খসরু, এ কথা সত্য । আমি তোমার নতদৃষ্টিতে, ভগ্ন- 
স্বরে, অস্থির ভঙ্গিমায় বুঝতে পাচ্ছি। আমার কাছে কেন মিথ্যা বল্ছ 
খসরু! আমি তোমার মা। আমার কাছে মিছ! কথা! আমি জিজ্ঞাসা 
কচ্ছি। বল। একথাসত্য? 


খসরু ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া! নতশিরে কছিলেদ-- 


শহঠিমাঃ এ কথা সত্য ।৮. 

“রেবা। তা পূর্বেই বুঝেছিলাম। শোনো। কদাপি এ কাজ 
কোরে! না। বল--চুপ করে রৈলে যে? বল.কর্ষ না? 

, খসরু | বসাসিতিরি রিনার আমি তা”দের কাছে 
“অঙ্গীকার করেছি। 
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রেবা। অন্যায় অঙ্গীকার করেছ! সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই ধর্ম। 
বল শপথ কর-_ 

খসরু | - “মা--” 

বলির মস্তক অবনত করিলেন 

রেবা। দেখ খসরু, আমি তোমার মা। মায়ের চেয়ে ভাব্বার জন 
সংসারে আর কেউ নাই। তার দেহ, স্নেহ, মন তার গ্রবৃতি, 
তার ইহ-জীবন, সন্তানের লালনের জন্তই গঠিত। আমি তোমার 
সেই মা। আমি দিবারাত্র তোমারই মঙ্গলকামনা করি। বিনিময়ে 
তোমার কাছে কিছুই চাহি না। বিনিময়ে কেবল তোমারই কল্যাণ 
চাহি। আমি তোমারই কল্যাণের জন্য বল্ছি এ কাজ ক্দাপি করো 
না। বল কর্ষে না? 

খসরু । নাঃ কর্ব না। 

রেবা। আমার পা ছুয়ে শপথ কর। 

খসরু । ( আজ্ঞাবৎ করিয়া ) শপথ কচ্ছিঃ কখন কর্ধব না। 


রেবা। এখন এস বৎস। 
খসরু চলিয়। গেলেন 
রেবা। মায়ের এত স্থুখ! ভগবান্‌) সন্তানের শুভকামনা করেই 


মায়ের এত স্থুখ! 


্ান- প্রীস্তর। কাল-_শীতের প্রভাত 
পুর্বাসিবর্স প্েভাতরোরে বসিয়া গল্প করিতেছিল 
১ম পুরবাসী। তৃমি শের খাঁকে দেখেছো 1... 


য় পুরবাসী। এর আগেও জান্তাম, তার পরিকর আগ্রা ফিন্ে 
আসার পরও তীঁকে ছু”তিনবার 'দেখেছি। 
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৩য় পুরবাসী। ( সগর্ষে) আমার সঙ্গে তার বহুদিনের আলাপ । 

১ম পুরবাসী। আগ্রায় তিনি এসেছেন কবে ? 

২য় পুরবাসী। এই মাসথানেক হবে। 

১ম পুরবাসী। দেখতে কি রকম? 

২য় পুরবাসী। দেখতে একটা ছোট-খাঁটো পাহাড়ের মত। 

৩য় পুরবাসী-। বাপ,.! কিশরীর! বুকখানা যেন একখান! মাঠ ! 

১ম পুরবাসী। নৈলে শুধু হাতে বাঘের"সঙ্গে লড়ে? 

ওয় পুরবাসী। হাতিয়ার নিগ্লেই বা! কয়জন পারে? 

গর্ঘ পুরবাসী। কিন্তু আমার বৌধ হয যে, কথাটা সত্যি নয়। 

২য় পুরবাসী। এ আবার কি বলে! 

ওয় পুরবাসী। বল্ছেঃ এ কথাটা সত্যি নয়। 

১ম পুরবাপী। সত্যি নয় কেন? 

ওয় পুরবাসী। হী, বলত চাদ! সত্যি নয় যে বল্পে-কেন? 

৪র্থ পুরবাসী। কেন? আচ্ছা পৌন।--শের খাহা-দেখতে-_ 
গায়ে জোর আছে বলে? বোধ হয় বটে-_ 

২য় পুরবাসী। বোধ হয়? 

গর্থ পুরবাসী। নাহয় আছে। বৌধ হয়টা না হয় নাই বল্লীম। 
কিন্ত শুধু হাতে সে যদি বাঘের সঙ্গে লড়ে” থাকে, তা হ'লে হয় 
শের থা লড়ে নি, শ্বয়ং ইন্দ্রজিৎ এসে লড়েছে ; নয় সেটা বাধ নয়; সেটা 
বনবিড়াল,। | : 

১ম পুরবাসী। সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তাঁরা সবাই বল্লে লড়েছে। 


র্থ পুরবাসী 1০ অমন বলে থাকে। শোনা কথায় বিশ্বাস 
কর্তে নেই. নিজের চক্ষে দেখেছ? আমি বল্লাম'লড়ে নি। 
. ওত গুরবাসী।  হ':-_অমনি বল্পেই হল লড়ে নি 


 ধর্থপুর্বাসী। 


আমি বল্লাম লড়ে নি। .সাবুদ কর। 
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২য় পুরবাসী। এ লোকট! বড় ফ্যাসাদে লোক বলে? বোধ হচ্ছে । 
গর্ঘ পুরবাসী। প্রমাঁথ কি? শোনা কথা কোন প্রমাণই নয়। 


পঞ্চম ব্যক্তি একটু দূরে বসিয়া রৌত্র পোহাইতেছিল ও এ সব তর্ক নীরবে 
এতক্ষণ শুনিতেছিল। সে অগ্রসর হইয়া! কহিল-- 


“বটে ! শোনা কথ! কথাই নয় বটে 1--এস ত তোমায় একবার জের! 
করি।৮ 

গর্ঘ গুরবাসী। আচ্ছা কর।--€ এই বলিয়া সে সদর্পে তাহার 
সম্মীন হইল। ) 

৫ম পুরবাসী । তোমার নাম কি? 

৪র্থ পুরবাসী। আবুছুসেন। 

৫ম পুরবাসী। কেমন করে? জান্লে? 

৪র্থ পুরবাঁসী 4... বাপ, দিয়েছিল। 

৫ম পুরবাসী। দিতে দেখেছ? মনে আছে? 

গর্থ পুরবাসী। না-তবে লোকে ত প বলে? ডাকে। 

৫ম পুরবাপী। তবে শোনা কথা ?--তোমার নাঁমঃ আমি বল্লাম, 
জি 

১ম পুরবাপী। কেমন! 

৩য় পুরবাসী। এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি । এস ত ঘাপধন ! 
আমাদের মূর্খ পেয়ে বি! জাহির করা হচ্ছিল।-_-এখন ! 

২য় পুরবামী। কর কর--জের কর। বেটা মুষড়ে থাক্‌। 

৫ম পুরবাসী। তার পর তোমার বাপের নাম কি? 

৪র্থ পুরবাসী। ইয়াদ আলি। 

£ম পুরবাসী। এও শোনা কথা? 

৪র্থ পুরবাসী। কি রকম? 
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৫ম পুরবাসী। তোমার বাপ যে ইয়াদ আলি, তা জান্লে কেমন 
করে' ?--শোনা কথা । কেমন! শোনা কথ! কিনা? 

গর্ধথ পুরবাসী। হাতা একরকম শোনা কথাই বল্‌তে হয় বৈকি! 

€ম পুরবাসী। ব্যস্ঃ তোমার বাপ ইয়াদ আলি নয়। 


প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীর পুরবাদী উৎসাহে 'সাবাস্‌ সাবাস্‌ করিয়! লাফাইয়। উঠিল 


২য় পুরবাসী। কর, জেরা কর-__কর বেটাকে জেরা । বেটার 
্পর্ধা_ 
_. ৪র্থ পুরবাী। আচ্ছা, আমার বাপ ইয়াদ চিনিকারা 
আমার বাপ কে? 

৫ম পুরবাসী। তা আমি কিজানি। টির” পাড়ে 
বা ভজন সিং যে কেউ হ'তে পারে! 

গর্ধ পুরবাসী। (ক্ুন্ষস্বরে) কি! আমি হ'লাম আবুছসেন আর 
আমার বাপ হ'ল নিতাই পাড়ে! 

৫র পুরবাসী। তুমিই যে আবুছসেন নও। 

৪র্ঘ পুরবাসী। আমি আবুহুসেন নই--তবে আমি কে? 

€ম পুরবাসী। যজেশ্বর ! 

গর্থ পুরবাসী। বটে! আমি যজ্তেশ্বর!-_-দেখি কেমন আমি 
যজেশবর ! ' 

সে এই বলিয়। পঞ্চম পুরবাসীকে ধরিয়া প্রহার আরম্ত করিল - 


৫ম পুরবাসী। আরে ছাড়ে! ছাড়ো ।' উঃ বাবা রে! ছাড়ো--দেখ 
তোমরা-- | 

৪র্ঘ পুরবাসী। কেমন, আমি আবুছুসেন নই? 
সকল সা হা, মনি বাত ভিন রানার 
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. ৪র্থপুরবাসী। আর আমার বাঁপ--- 

৫ম পুরবাসী। এ যে বল্লাম যে-_-আবুহুসেন। 

৪র্ঘ পুরবাসী। আমিও আবুছসেন* আমার বাঁপও আবুছসেন? তা 
কখন হয়? না, আমার বাপ ইয়াদ আলি। 

৫ম পুরবাঁসী। ভালো !-ইয়াদ আলি তোমার বাঁপ হলেই বি 

তুমি খুসি হও-_ন! হয় তোমার বাপ ইয়া আলি। 

গর্ঘ পুরবাসী। (তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া )-_বেটা, আমার বাঁপ, 
আমার চৌদ্দ পুরুষ ভেস্তে দেবার চেষ্টায় আছে। 

£ম পুরবানী। এবার আমার হার । 

১ম পুরবাসী । কিসে হার !__মেরে ধরে+_ 

ওয় পুরবাসী। হার হতে যাবে কেন? 

২য় পুরবাসী। তর্কে তোমার জিত। 

€ম পুরবাসী |. না বাপুগণ আমি বরাবরই দেখে আসছি, যার 
জোর বেশী, তর্কে তারই চিরকাল জিত-_-এ বীদরের রাজা আসছে। 
পালা--পালা সব। 

১ম পুরবাসী। বাদরেয় রাজা কে? 

৪র্ঘ পুরবাসী। পাঁলাবো কেন? 

২য় পুরবাসী। এ না কি?--ও তবীদরও নয়-_রাজাও নয়।-- 
€ ত মানুষ। 

ওয় পুরবামী। কতকটা বানরের মত দেখতে বটে। 

৫ম পুরবাসী। কিন্তু মানুষ খায়- 

১ম পুরবাসী। বলকি! 

€ম পুরবাপী। কিছিদ্ধ্যা থেকে এসেছে। 

হর্ঘপুরবাসী। সত্যি নাকি? 

€ম পুরবামী। কুস্তকর্ণের নাতি। 
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২য় পুরবাসী। ওরে বাবা! 
€ম পুরবাসী। গৌফ দেখছ না? 
ওয় পুরবানী। তাও ত বটে। 
৫ম পুরবানী। পালা পালা । 


অন্ত সকলে "পালা পালা" বলিয়া নিরিটীর পরে ফিপরীত 
দিক দিয়া বন্দররাজ আসিয়া দেখানে উগস্িতত হইলেন 


বন্দররাজ। এই যে কেরামৎ। 

৫ম পুরবাসী। এখানে আমায় ঠাহারাঁতে বলেছিলেন মহারাজ তাই। 
রাজা। তা বেশ করেছিম্‌,তৌকে যা বলে? দিয়েছিলাম মনে আছে". 
কেরামৎ। আজে মহারাজ। এ সব বিষয়ে আমার, কদাচিৎ 
ভূল হয়। 

বাজা। তবে কালই। শের খা যখন সকালে পানী করে? সম্রাটের 
সভায় যাঁবে--বুঝেছিস্‌? 

ক্রোমৎ। আজে। 

রাজা । আমার মাহুতকে আমি বলে? রেখেছি । তবে সে শের খাকে 
চেনে না। বাঘের সঙ্গে লড়ে শের খা এ পাচ ছয় দিন শধ্যাগত ছিল; 
বেরোয় নি। কাল বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আস্বে 
নিশ্চয়ই? সেই ঠিক সময়। তার গায়ে এখনও বাঁধের ক্ষত সারে নি।-- 
বুঝেছিস্‌? 

কেরামৎ। আজে 

রাজা । তুই শের খাঁকে চিনিদ্‌ ত বেশ?, 

কেরামত । অঠ$জ্ঞে শের খাঁকে চিনে চিনে আমার দাঁড়ি পেকে গেল। 
রাজ!। ব্যস: তুই সেই হাতীর উপর থাকৃবি। মাহুতকে চিনিয়ে 


দিবি--বুঝেছিস্‌? 
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কেরামৎ। হা মহারাজ-_- 
রাজা । আর দেখিস্ঠ এটা ষেন প্রকাশ না হয়। 


কেরামৎ ছুই অনলি দিয়া নিজের ওঠয় চাপির! জানাইল যে. তাহার 
দ্বারা এ কখনও প্রকাশ পাইবে না 
বহুত ইনাম মিল্বে। যা। ' 
কেরামত চলিয়1 গেল 
রাঁজ1। সম্রাট কি খুসীই হবেন_বখন জানবেন যে, আমি নিজে 
থেকে শের থাকে তাঁর পথ থেকে সরিয়েছি। সে দিন রাত্রে সম্রাট 
আমাদের সম্মুখে যখন বল্লেন যে, “শের খা বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে 
জিতেছে, তাতে আমি খুপী হয়েছি বটে, কিন্ত যদি বাধ জিততো, 
তাতে আরে! খুী হতাম”-_-তখন তাঁর মানে বুঝতে আর আমার 
বাকি রৈল না!--বাদশাহ আমার উপর কি খুষীই হবেন! উঃ !-- 
কি.খুসীই হবেন! 


জজ তুস্থ্য 
_. স্থান__আগ্রায় শের খাঁর গৃহ। কাল-_রাতি 
দ্বিতল কক্ষে নুরজাহান ও ঠাহার জনৈক মহিলাবন্ধু কখোপকখন করিতেছিলেন 
মুরজাহান। সেদিন সম্রাট সদলবলে রাজপথ দিয়ে মৃগয়া' থেকে 
ফিরে আল্ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'দাবাস শের খা? বলে 
চেঁচাচ্ছিল। আমি কুতৃহলী হয়ে ব্যাপার দেখতে গবা্দ্থারে গেলাদ। 


রমণী। তার পর? 
ঈরজাহান। গিয়ে দেখলাম একটা মহাসমারোহ। সম্রাট তাঁর মধ্যে 
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ঘোড়ায় চছ্চে,। তিনি হঠাৎ উপর দিকে চাইলেন । আমাদের চোখো- 
চোখী হৌল। বোধ হোল সম্রাটের মুখ উজ্জ্বল হোল। আমার ধমনীতে 
উষ্ণ রক্তঝোত বৈল। আমি. রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় সরে” এলাম। 
তার পরেই আমার স্বামী ঘরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেহে এলেন। আমায় 
দেখে জিজ্ঞাসা কর্লেনঃ কি হয়েছে মেহের? তীর সে স্বর ভত্সনার 
চেয়ে কর্কশ বোধ হোল। 

রমনী। তুমি যখন সম্াটকে আগে থেকে ভালোবাসতে, তখন 
শের খাঁর স্ত্রী হ'তে তোমার স্বীকার হওয়াই অন্ঠায় হয়েছিল। 

রজাহান। না আমি সম্াইকে কথন ভালোবাসি নাই আমার দে 
ইতিহাস তোমায় কখন বলি নাই। কাউকেই বলি নাই তবে 
টিনা বারি রাত? কারণ তোমার কাছে আমি আজ উপদেশ 
চাই। 

রমণী। বল। 

নুরজাহান | ( ঈষৎ ভাবিয়া ) না। বলেই ফেলি।-_শোঁন। তখনও 
আমার বিবাহ হয় নি। কিন্তু শের খাঁর সঙ্গে তখন বিবাহের কথ! ঠিক হয়ে 
গিয়েছে । : তখন ভারতের সম্রাট আকবরসাহা। সে রাত্রে সম্রাটু*পরি- 
বারের রাব্রিভোজের পর, যখন আর সব অভ্যাগতেরা থেয়ে উঠে চলে, 
গিয়েছেন, অন্তঃপুরে ঘাটের পরিজন ভিন্ন আর কেউ সেখানে ছিলেন 
নাঃ তখন আমর! কয়েকজন মহিলা! অবগুত্টিত হ'য়ে গাদের সম্মুখে নৃত্য 
কর্ডে আরম্ত কঙগলাম। 

রমধী। সেকি! র 

সরজাহান। তুমি জাদো না। এ একটা প্রথা আছে। সম্রাটের ধারা 
অতি আত্মীয়ঃ তাদের মহিলারা অবগুষ্টিত হয়ে মাঝে মাঝে এরকম 
নৃত্য করেন। 


'্ুষনী। সত্যি নাকি! 
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হরজাহান। আমার পিতা সার্টের অত্যন্ত প্রিরপাত্র হওয়ার দরুণ 
সেই পরিবারের আত্মীয়মধ্যেই গণ্য ছিলেন । তিনি এ রকম নৈশ নৃত্যে 
আমার যাওয়ায় আপত্তি করেছিলেন। পরে আমি অগ্নয় করলাম, 
আমার ভাই আসফও বল্লেন “অবগুত্তিত হয়ে নৃত্য কর্বেঃ কেউ ত আর 
চিন্তে পার্ষেব না, তথন পিতা স্বীকার হলেন। 

রমণী। (সাগ্রহে) তারপর? 

চরজাহান। রাব্রিষোগে আমরা নৃত্য আরম্ভ কয্লাম। কুমার 
সেলিম সেখানে ছিলেন। বাগ্যের, উপর আমাদের নৃত্য, তরঙ্গের, 
উপর তরীর মত, তালে তালে উঠতে আর পড়তে লাগল! পদ্ষে 
আমি গান ধরে» দিলাম অবগুঠনের ভিতর দিয়ে দেখলাম বে 
কুমার আমার নৃত্যে, কম্বরে মুগ্ধ হ'য়ে আমার পানে একৃষ্টে চেয়ে 
আছেন। মুখের আবরণ যেন আপনিই খুলে পড়লো । আমাদের চাঁরি 
চচ্ষুর সম্মিলন হোল। অতি ত্রস্তভাবে আমি আবরণ মুখের উপর 
তুলে নিলাম। সেলিম উদ্গাত্তবৎ হয়ে আমার দিকে ধেয়ে এলেন। 
পরিবারের অপর লোক তাঁকে গিয়ে ধরে বসিয়ে দিলে। সভাভজ 
হোল। আমি যেন একটা বিজয়গর্ধ্বে বাড়ী ফিরে এলাম। 

মগ... 

বমণী। এখন বুঝতে পাচ্ছি। 

মুরজাহান। দুদিন পরে যখন একদিন আমার পিতা ও ভাই 'আসফ 
বাড়ী ছিলেন না,.তখন সেলিম একেবারে আমার কাছে এসে উপস্থিত। 
তার উদ্‌ত্রাত্ত কথাবার্তায় বুঝলাম যে আমার জয্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। 
আমি কোন কথ! কহি নাই। এমন সময়ে আমার পিত৷ বাড়ী ফিরে 
এলেন। সেলিম ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। তার পন্নই 
শের খার সঙ্গে আমায় বিবাহ দিয়ে সম্রাট আকবর শের খাঁকে বর্ধমানের 
শাসনকর্তা করে, পাঠালেন। | 

রমণী। তার পর তোমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই? 

২ 


নুরজাহান। না। তার পরে আগ্রায় ফিরে এসে এই সাক্ষাৎ! 
রমণী। তবে তোমার এখনও তার গ্রতি আসক্তি. আচ্ছে? 
চুরজাহান। ভরা তাকে আসক্তি বলে না।-সে একটা উদ্দাম 
প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশী-_হয়ত অহষ্কার। কিন্তু আসক্তি নয় । 
রমণী। আমি বলি তুমি বর্ঘমানে ফিরে বাও। নৈলে তোমার 
ভবিষ্যতে শান্তি নাই। দুরে চলে' গেলে আবার পুরাতনে মন বস্বে। 
হরজাহান। (অর্ধ স্বগত ) অথচ শের খার মত শ্বামী-কার ? বীর্যে, 
'উদার্যে, পবিভ্রচরিতে। তীর মত কয়জন সংসারে আছে ?--এ আমার 
পিতা আর স্বামী আস্ছেন। 
 রষনী। আদি এখন তবে আমি ভাই। 
ফুরজাহান। এসো! তাই। দেখো এসব কথা যেন প্রকাশ না পায়। 
তোমায়--আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে' এসব কথা কইলাম, কিছু 
(যেন প্রকাশ না পায়। | 
রসণী। না-ভুমি বর্ধমানে ফিরে যাও : 
সরজাহান। চল তোমায় নীচে রেখে আসি--- 





2 
এই বলির! উভয়ে প্রস্থান করিলেন। . ক্্ণপয়ে গল্প করিতে করিতে শের খাঁ ও ৃ 
হুরজাহানের পিতা সমগাটের কোষাধাক্ষ আয়াস সে কক্ষে প্রবেশ করিবেন 


আয়াস। হাতে বামর সে বু করতে দেও আদার 


' একটু খটকা দেগেছিল। কিন্ত পরে তোমায় আজ হৃত্তিপদে গলিত 
নজ আর সন্দেহ নাই যে সম্রাট তোমার জীবন 






১০১০০০০১১১১ 


পরাগ পি ৯০ 

ডিলি তৌমার প্রাণ নিতে পারবেন না, এই শপ টার খাড়া 
করেছেন তি বলে'ই সে হত্তীকে আজ ০০০০০ আর 
ক্কেউ হালে তার নিশ্চয় প্রাণ যবে | 
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শের। কিন্ত আমি. বুঝতে পার্ছি না যে, আদার জীবন নিযে 
সম্রাটের লাভ কি? 

আয়াস। সরল, উদ্দার শের খা-_এই জগ্টই তোমায় এত ভালোবাসি । 
কথাটা তোমায় আগে বলিনি । সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্ত 'বখন এটা 
জীবন মরণের কথাঃ তখন তোমায় সে কথা আর না বল্লে চল্ছে না-- 
শোন। তোমার মৃত্যুতে সআরাটের লাত--আমার কন্া অর্থাৎ তোমার 
স্ত্রী মেহের উদ্নিসা। 

শের। কি!--সম্রাট কি তবে-_ 


এই বলির শের খা সহসা! স্বীয় তরবারিতে হাত দিলেন 
আন্বাস। অমন দপ করে জলে? উঠো না! স্থির হয়ে শোন। 
মেহেরের ধখন তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়নি, তখনকার কথা তোমার 
মনে আছে ত1. | 
শের। আছে। কিন্তু মানৃযকে এত নীচ কখনও কল্পন! কর্তে পারি 
নি--যে, বিবাহিতা নারীকে . 
আয়াস |; আমার উপদেশ শোনো! শের খা! তুমি বঙ্গদেশে ফিরে 


যাঁও। বাটি পরাঙ্রান্ত। তুমি এখানে থাকলে তোমার প্রাণ যাবে। 
শেরে।- ফিরে যাবো? 
আহাদ। হী। আর যে কয়দিন এখানে থাকো, সাবধানে থেকো। 
ঘর. খেক বেরিও মা! তোমার শরীরে এখনও বাঘের ক্ষত আছে। 
বলেই হবে আবার তুমি শব্যাগত। বেরিও না। আর ঘরের দ্রোজা 
বন্ধ কারে শুয়ো। রাত্রি হয়েছে, আমি যাই। 


এই বলিয়া বৃদ্ধ আয়্াস ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে, চলিয়! গেলেন 


শের। সে এখন পরের স্ত্রী তা সত্বেও সঞ্াট-_উঃ ভারিয়ে 
দিলে !: বিষম ভাবিয়ে দিলে! 
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এই সময়ে নুরজাহান সেই কক্ষে পুমঃ প্রবেশ করিলেন 


শের। এই যেমেহের।--কোথায় ছিলে? 

ম্থরজাহাঁন। : মহীউদ্দিনের স্ত্রী এসেছিলেন । তাঁকে রেখে আস্তে 
নীচে গিয়েছিলাম । বাঁধা এসেছিলেন? 

শের। ই! (মৃছুত্বরে )--মেহের! চল আমরা আবার বর্ধমানে 
যাই।' 

মুরজাহান। '( সহসা) হাঁ বেশ। চল বাই। কালই চল! 

শের। তা উত্তেজিত হচ্ছ কেন মেহের? কি হয়েছে? 

হুরজাহান। কিছু না ফেবল আমার এখানে একদওও থাকৃতে 
ইচ্ছ। নাই। আর কিছু না ্বরে ) আমি এখানে থাকৃতে চাই না। 

শের। বেশ|.,তাই হবে। শীত্্ই. বর্ধমানে ফিরে যাবো ।--চলঃ 
নীচে চল। আহার জিষ্ট্ইপ্রস্তত। চল। 


স্পিড ভুশ্ঠ 


স্থান-_আগ্রায় সমাটের প্রাসাদকক্ষ। কাল-ক্মপরাহর 
জাহাঙ্গীর একাকী সে কক্ষে পাদচারণ করিতেছিরেন 


জাহাম্ীর। না। আর ইচ্ছাকে দমন কারে রাখ ভে গারি না। 
সেদিন থেকে কি একটা উন্মাদনা যেন জামার মনকে আকার করেছে। 
কিছুতেই-ন্তাঁর স্বতির হাত এড়াতে পাজি না! সেদিন গবাক্ষগথে 
দেখলাম-কি সে মুষ্ঠি!_যেন যেন তুষারের উপর য় উতর উদয়) যেন স্তপ্ধ 
নিশীখে, ইমনের প্রথম বঙ্কীর? যেন মুযবের. ্রধম যৌবনে প্রেমের 
প্রজা !-£স একটা নিঃসদ সুখের মত নয়, মধুর রাগিণীর মত 
ল.প্রস্ফুটিত পুশ্পের-মত নয়! সেযেন একটা আনলেন উদ্ভান, 
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সৌন্দয্যের তরঙ্গকল্লোল। মহিমার সমারোহ !--সে যেন ভারতের নয়ঃ 
ইরাঁণের নয়, আরবের নয়) ভূত, ভবিষ্যৎ কি বর্তমানের নয়? দ্বর্গের 
নয়। মর্ত্যের নয়! সে যেন সব দেশের; সব কালের; স্বর্গের ও 
মর্ত্যের--উভয়েরই দেখবার জন্মঃ উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক 
সৃষ্টি !_-যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ময় 1--কি 
সে মূর্তি ! 
এই সময়ে বন্দররাজ আসির| সত্তাকে অভিবাদন করিলেন 

জাহাঙ্গীর । এই যে এসেছেন রাজ! । আমি এত্ষণ লাগছে আপনার 
প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম। 

রাজা । থোদাবন্দ! 

জাহাঙ্গীর । আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন অঙমান 
করেছেন বোধ হয়? 

রাজা। খোদাবন্দ ! 

জাহাঙ্গীর । শের খা এখাঁন থেকে বঙ্গদেশে চলে গিয়েছেন। এ 
কারণেই গিয়েছেন নিশ্চয় । অন্য কোন কারণ থাকলে নিঃসন্দেহ আমায় 
জানিয়ে যেতেন। 

বাজা। খোদাবন্দ ! 

জাহালীর । তবে আর গোপন করবার প্রয়োজন নাই। এবার প্রকাশ্য 
ভাবে শের খাঁর এই বিধবাকে চাই। ( সপদদাপে ) বুঝতে পেরেছেন? 


 স্বাজা কম্পিতকলেবরে ও অন্ফ,ট বরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন-_ 


“খোদাবন্দ 

জাহাঙ্গীর । ভয় পাবেন না। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছি। 
আমার ক্রোধ আপনার উপর নয়--এই শের খাঁর উপর! আপনি 
আমার ইচ্ছা বাক্ত হবার আগে বুঝেছিলেন'। আপনার প্রতি আমি 
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পরম আছি। আর বদি সফল হ+ন, আমি জাপনাকে আশাতীত 
পুরস্কার দিব--আমি তাকে চাই। 

রাজা। যে আজ! খোদাবদ ! 

জাহা্ীর। বঙ্গদেশের মুবাদারকে বলে” পাঠির়েছিলাম, তা দেখছি 
সে ভীরু, অখবা এ বিষয়ে উদাসীন । আপনার গিয়ে তাকে এ বিষয়ে 
. উত্তেজিত কর্তে হবে। বুঝলেন? 
| রাজা। খোদাবন্ধ ! 

জাহাঙ্গীর । কালই'যাবেন-প্রত্যুষে । বুঝেছেন? অবিলঙ্থে। যত 
শীত্র সম্ভব । আমি তাকে চাই-ই-_বুঝেছেন? 

রাজা । খোদাবন ! ৃ 

জাহালীর। তরে' আপনি এখন যেতে গারেন--আশাতীত পুরষ্কার 
স্পবুঝেছেন? 

রাজ।। খোদাবন। 

জাহাঙ্গীর। যাঁন। 

জাহাঙ্গীর । জানি এ ঘোরতর অন্তায়--ভস্বানক অবিচার। তবু শের 
খাকে মর্ডে হবে। আমি তাঁকে বলেছিলাম তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে+ 
আমার দিতে । তাতে সে বীরের যতই উত্তর দিয়েছিল। তবু তারই 
জন্ত তাঁকে দর্ডে হবে। যখন বিকার হয তন আঁ ন্বাছি হিতকর জিনিসও 
 বমন হয়ে যায়। স্তায় অল্তায় বিচার বহুদূরে স+রে গিয়েছে। হিতাহিত 
'বিবেনন! শক্তি আর আমার নাই। তাকে মর্তে হবে। 


স্থান-_পাও্য়ায় শের খার গৃহ |. .কাল-্রাত্বি.. 
লয়লা গান গাহিতেছিল। শের খা ও নুরজাহান তাহা বসিয়া গুদিতেছিলেন 
শীত | | 
-কেন ঝরে বারিধার! খনগ্ঠাম বরিযায় 
. যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বন্থধার? 
তবু যি হাসে ধর! মুখের সে হাসি হায়. 
অন্তরে দারুণ হাল! লে? যার--হলে' বায়! 


সরজাহান। এ গান তুমি কার কাছে থেকে শিখেছ লয়ল! ? 

লয়লা। মাসীমার কাছ থেকে। 

মূরজাহান। সে তোমায় এই গান শিখিয়েছে? তার আম্পর্থা ! 

শের। কি হয়েছে মেহের? অন্তায় কি হয়েছে? 

মুরজাহান। তাতুমি বুঝবে কি ?--খবর্দার, আর এ গান আমার 
কাছে কখনও গেও না। বুঝলে বালিকা ? 

লয়লা। বুঝেছি মা। 

হুরজাহান। বাঁও শোঁওগে ; যাও আমি যাচ্ছি। 


লয়ল! চলিয়া গেল ; নুরজাহান কিয়ৎক্ষণ বাতায়ন দিয়! বাহিয়ের দিকে ঢাহ্রা। রহিলেন 
শের খ! ধীরে ধীয়ে ডাকিলেন--- 
“মেহের ।* | 


বি? 


শের। কিছু না মেহের । 8 আমি 
ই কোন কারণে উত্যক্ত হয়েছিলে। (নিজের উপর শাসন 
| 
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মেহের নিস্তব্ধ রহিলেন 
শের খা উঠ ছুরজাহনের কাছে শি াহার হাত ধরিয়া সহ জবার কহিবেন_ 
মেহের, নিশ্চয়ই ফ্ছি হয়েছে। নিশ্চয়ই একট! কোন চিন্তা কীটের 
মত তোমার অন্তরে প্রবেশ করেছে! সেকি চিন্তা ্রিয়তমে ! আমার 
বল। 'আমি তোমার স্বামী। আমায় বল্বে না? 
চরজাহান। নাথ! আমার বশ্বার কিছুই নাই।--ঘুমাও নাথ! 
অনেক রাত্রি হয়েছে। আমিও যাই, লয়লা! একল! আছে। 


এই বলিয়! নুরজাহান অবনতশিরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন 


শের। আগ্রা থেকে এই পাতুয়ায় আস1 থেকে মেহের আরও অধীর 
হয়েছে; কথায় কথায় হঠাৎ বিচলিত হয়, আবার পরে অহ্ুনয় করে । কি 
হয়েছে আমার মেহেরের ?-_-জিজ্ঞাসা কর্ণে বিশেষ কোন উত্তর দেয় না। 
আমার তুখের সংসার এ কি হয়ে গেল-ও কিসের শবা|_ না! 
বাতাসের। পাতুয়ায় এসে সুখে না ধাঁকি,' দিনকতক নিরাপদে আছি। 
রাত্রি গভীর। ঘুম গাচ্ছে। র 

এই বলিয়া শের থা! শয়ন করিলেন ও অধিলঘে নিপ্রাভিতৃত হইলেন। ক্ষণগ্রে 

/ কয়েকজন দ্য সাবধানে ধীরে ধীরে সে কক্ষ প্রবেশ করিল | 


১ম দঙ্গ্য। ( নিয়গ্বরে ) ঘুমিয়েছে। 

খর দন্্য। (তদ্রপ) মারো। 

ওয় দম্য। ( তজ্জপ) সব তরোয়াল বের কর,--সব একসঙ্গে । 
গর দন্য। (তন্রপ) না ফন্কায়। 


৫ম দন্ত্য। (তন্দপ) তৈরি? তবে আর কেন? মারো। 
পা সকলে শেরুটীকে বধ করিবার ক জর হই 
অর্ঘার দন্থ্য। (ভাবের সঙ্গে আসিয়া) না, আমর! এজন নিলে 


ষ্ঠ দৃশ্ঠ  কপ্ষজাহান ২৫ 
একজনকে মার্ববো--আর ভা: গে খ্বুমিয়ে। এ হ'তে পারে না 
উঠতে দাও। 
তাহার কথায় শের খাঁর মিজাতঙ্গ হইল 
শের। (উঠিয়া) এই ত কথার মত কথা। 
এই বলিয়া! তিনি স্বীয় তরবারি লইতে উদ্ভত হইলে দস্থযগণ ঠাহাকে 
আক্রমণ করিতে গেল। সর্দার দন্য আবার কহিল-_ 


“এখনও নয় ; তরবারি নিতে দাঁও।” 
শের খা । (তরবারি লইয়া! ) এখন এসো। 
দন্যুদিগের সঙ্গে শের খাঁর যুদ্ধ হইল । দহথাগণ এফে একে শের খর তরবারির 
আঘাতে ধরাশায়া হইল। 
শের খা তখন সর্দার দন্যকে কহিলেন-_ 
তোমায় মার্ববো নাঁ_তুমি আমায় বাচিয়েছো। অস্ত্র পরিত্যাগ কর। 


সর্দার দহ অগ্্র পরিত্যাগ করিলে, শের থা কহিলেন-- 


এখন বল কার হুকুমে আমায় বধ কর্তে এসেছিলে? 
* এই সময়ে সুরজাহান সেই কক্ছে প্রযেশ করিলেন 
_ শুরজাহান চারিদিকে বিক্ষিপ মৃতদেহ দেখিয়। ও শের খাঁকে' 
রক্তা দেখিয়। ভীতম্বরে কহিলেন-_- 
“এ কি !--এ সব কারা !» 


শের। ভয় পেয়ে! না মেহের। আমি এদের সব শেষ করেছি। 
এই সর্দার একরকম আমায় বাচিয়েছে। বল সর্দার এখন--কার 
হুকুমে আমায় বধ কর্তে এসেছিলে। | 

সর্দার । স্বাদারের হুকুমে । র 

শের। নুবাদার আমায় বধ কর্তে চান কেন? 


২ সুধজাছান প্রথম অঙ্ক 
সর্দার । বাঁদসাহের হুকুম । 
নাজাত গরু রারাচিন পারবা 
প্যাও ।” 
সর্দার চলিয়া! গেল 


হুরজাহান। কি সম্রাটের হিংসা এখানে পধ্যস্ত! কি অত্যাচার? 
কি দৌরাত্ম্য! 


তনগুস জুস 

স্থান_আকবরের সমাধির সন্পিহিত কানন। কাল-রাত্রি 
্রান্তকারিগ্রগ সেখানে দড়াইর়! হেন কাহার অপেক্ষ। করিতেছ্িলেন 
১ম চক্রান্তকারী। কুমার বিদ্রোহ কর্তে স্বীকার হলে হয়। 
২য় চক্রান্তকারীশ। কিছু বিশ্বাস নাই। .. 
ওর ক্রান্তকীঁরী । হা, যে চঞ্চজলমতি ! 
৪র্ঘচক্রান্তকারী। মানসিংহ বদি আমাদের সহায় হ'তেন! 
১মচক্রান্তকারী। তিনি আকবরের মৃত্যুশব্যায় জাহাঙ্জীরের 


বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র না ধর্তে প্রতিশ্রত হয়েছেন। তিনি তাঁর অটল 
প্রতিজা হতে এক পা নড়.বেন না। | 

২য় চক্রাস্তকারী। যদি আমর! বিফল হই, ক্ষতিবুদ্ধি নাই। 

ওর চক্রান্তকারী। শরির লরি? 
খসর প্রবেশ করিলেন 


সকলে। বনেগি যুবন্ধাজ ! 
 ধর্থচক্রান্তকারী।  আময়া অনেকক্ষণ ষ্টরে, আপনার অপেক্ষা 


সপ্তম দা  ছরজাহাসি হ্গ+ 


থসরু। শৌন॥- পিতা আঁমাকে লঙ্ষেহ কর্তে আরম্ভ করেছেন। 
আমি পিতামহের কষ্রীুল- দেবে! কলে আজ এসেছি। তবু পশ্চাতে 
গুপ্তচরকে দেখেছি. 

১মকক্রান্তকারী ।: 'দেবাছোক 1: আপনি এখন শ্বীরূত ? 

খসফু। আমি বিবেটন! করে? দেখলাম, যে পিতাঁর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করা আমার সাধাতীত। 

২য় চক্রান্তকারী। সেকিযুবরাজ! ইন্ধন প্রস্তত। আপনি তা”তে 
আগুন লাগিয়ে দিবেন, এই মা-দেরী। এখন পিছাঁলে কি চলে? 

খসরু । আমি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই। 

ওয় চক্রাস্তকারী। করেন নি! আমরা ত তাই বুঝেছিলাম । 

খসরু । আর এই আয়োজন নিক্ষল। আমরা জয় লাভ কর্তে 
পার্ধবো না। বদি মাতুল মানসিংহ. সহায় হ'তেন-- 

৪র্থ চক্রাপ্তকারী। সহায় হতেন কি? তিনি ত আমাদিগের সহারই। 

খসর। কৈ! আমি ত তাজানি না। 

৪র্থ চক্রান্তকারী। তবে প্রকাশ্তে তিনি নিজে কিছু কর্ষেন না। 
গোপনে সাহাব্য কৃর্ষেন ! 

খসরু । রর করার মারা? 

সকলে। বেশ জানি। ৃ 

খসরু ভাবিলেন ১ পরে কহিদেন_পবিদ্ব__ 

১ম চক্রাস্তকারী। এ বিষয়ে আবার পকিস্ত” কি বুবরাজ? 
আমরা গ্রতিজা ক'রেছি জাহাম্ীরকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে 
বসাবই। 


(খর আবার ভাখিলেন ? পরে কহিলেদ--. 
'আপনারা শেখ পরাস্ত আমায় সাহাতয কর্ষেন?* 


২৮. ছুয়জাহান | প্রথম অঙ্ক 


সকলে। নিশ্চয়ই ! - 

খসরু। দেখুন, এই গভীর রাজি ।: সই আমা, পুরা পিতামহের 
কবর! এই স্থানে এই সমন্বে আঁপনারা গল্ঠীরভাঁবে পপথ করুন যে 
শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য কর্ষেন |. 

সকলে। শপথ কঙ্ছি। . 

খসরু । বেশ। তবে আমি সম্ত। 0. 

গর্ঘ চক্রাস্তকারী। যুবরাজকে একটা প্রস্তাব করেছিলাম-_- 

খসরু। কি?--পিতাকে গোপনে হত্যা করা ?--না আমায় দিয়ে 
তা হবেনা। পিতা রাজ্যচ্যুত হ'য়েও দ্থখে জীবনধারণ কর্তে পারেন। 
পিতার রক্তে রঞ্জিত হস্তে আমি রাজদণ্ড ধারণ কর্তে পার্ক না। 

সকলে। উত্তম! উত্তম--এই ত যুবরাজের যোগ্য কথা । 

ন লাউনারী। রান বাল রাডারে দানা টা গার রাকা! 

২য় চক্রাস্তকারী। নিশ্চয়ই । তবে খাগ্য ও” শ্্রভাগ্ডার প্রথমে 
হম্তগত করা চাই । 

৩য় চত্রান্তকারী। রাজ পরত খাকৃবেন। 

খসরু। থাকৃবো। কেউ যেন তাঁর পূর্বের জান্তে না পারে। 

৪র্থচক্রান্তকারী। কেউ জান্তে পার্ধে না। 

খসরু। তবে এই কথা রৈল। এখন ছত্রভঙ্গ হও । 


অভি ভুস্থ 


্ান-__বর্ঘমানে শের খার পুরাতন বাটী। কাল-গ্রভাত 
. ছুরলাহান একাকিনী নেইহানে ছাড়াই দামোদরের দিকে চাহি 
ফিলেন। পরে দীর্ঘমিঃম্বাস ফেলিয়া কহিলেদ-_ 
জরজাহান। এই সেই বর্ধমান। তথাপি কি পরিবর্তন! সেদিনের, 
সুখ এখনও মনে পড়ে 





অষ্টম দৃসঠ সরজাহান ২৯ 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিরা নতশিরে ছুইচারিপদ অগ্রসর হইয়া আবার কহিলেন-- 


সেই প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য অয় ক'রেছিলাম। মনকে বুঝিয়েছিলাম যে 
সেটা বাল্যের একটা খেয়াল। তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি তখন চাপা 
ছিল মাত্র, মরে নি। প্কুলিঙ্গ ছাই-ঢাকা ছিল--নিভে যাঁয় লি। সেই 
স্কুলিঙ্গ নৃতন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে। ভগবান! নারীর 
হৃদয়কে এত ছুর্ধল ক'রে ছিলে! এই গ্রবৃত্তিটাকে দমন কর্তে 
পাচ্ছি না? 


এই সময়ে শের খা সেখানে আসিলেন 


নুরজাহান তাহাকে পরিহিতপরিচ্ছদে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

"একি নাথ! তুমি কি কোথাও যাচ্ছো ?” 

শের। হা মেহের! বঙগদেশের নুবাদার কৃতব বর্ধমানে আসছেন, 
তাকে আগিয়ে নিয়ে আস্তে যাচ্ছি। | 

হরজাহান। ( সবিল্ময়ে) সেকি! তুমি তার কাছে যাচ্ছে! ? 

শের। কি!-_তাতে আশ্্ধ্য হচ্ছ যে! তিনি সুবাদার! আর 

হরজাহান। মনে আছে পাওুয়ার সেই নিশীধ? 

শের। মনে আছে মেহের । 

ছরজাহান। তবুযাচ্চো? 

শের। তবুযাচ্ছি। 

হৃরজাহান। যেওনা বল্ছি ! বদি যাও, তোমার গ্রাণসংশক় জেনো। 
তোমায় বধ কর্ধবার বিশেষ আয়োজন না করে+ এবার স্ুবাদার নিশ্চয়ই 
আসে নি। এবার যদি যাও, নিশ্চয় জেনে! আর ফির্ভে হবে না। 
” শের। (ঈষৎ কাঠ হাসি টিন যদি তাই হর, টিসি 
ভ্রাজী হবে। মঙ্গকি। 


ই মূরষাহাথ প্রথম অঙ 


চুরজাহান । এ কি পরিহীসের ব্যাপার! 

 শের। না মেহের, এ পরিহাস নয়? এ জীবন মরণের কথা । আমি 

হরজাহান। সেকি নাথ! 

শের। হা স্কেছের! এই রকম প]লিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু 
ভালো । দিবারাত্র একটা সন্দেহে, সঙ্কোচে, শঙ্কায়, জীবন ধারণ 
কর্ছি।_কেন? কি অপরাধ ?--একদিন একটা কথা ভিনিদিলিযা 
আছে মেহের? 

হুরজাহান। কি? 

শের। বে এত নখ সয় না?--আমাদেরও সৈল না। 


নুরজাহান ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন_ 


পচল নাথ। আমরা এই হিংসাময় সংসার ছেড়ে পালাই, কোন দুর 
বনগ্রামে গিয়ে দীন কৃষকদস্পতী হয়ে জীবন ধারণ করিগে যাই। 
সম্রাট জাহা্জীরের হিংসা! অত নীচে দেমে এসে আমাদের অন্লরণ কর্তে 
পার্কের না”. 

এলে (পংদেছের | আর পালাবে না। এবার বিপদকে নিজে 
ছটে গিয়ে আলিঙ্গন কর্ষ। মরি যি, মর্ব,--সেও ত তোমার জন্ত। 
€ গাগদন্বরে ) তোমার জন্য মরেও সুখ আছে।--আর এক কথ বল্বে 

1--না বলেই ফেলি ।€-আামি মতি চাই 

1 কেন নাথ! 

, পের। শুন্বে কেন? আমি বুঝেছি, আমি জেলেছি, শট 
০.১ 

সির! বালি না? .. 

-শের। না! -জ্লাদি সেটা তোমার চাহনিতে, গ্গীগহান্ে, তথন্থরে, 


অষ্টম দৃশ্য ছুরজাহান 


তোমার এ “বাসি না?” প্রঙ্নে টের পাই! আমার বিশ্বাস ষে'আমার 
সঙ্গে বিবাহে তুমি নুর্থী হও নি। 
নুরজাহান নীরবে রছিলেন 

কোথায় তোঁমার জাহাঙ্গারের বেগম হবার কথা; কোথায় তৃমি 
' সআ্াটের দাসের দাম শের খাঁর স্ত্রী হয়েছো । কোথায় তোমার 
আগ্রার মর্রর প্রাসাদে থাকবার কথা, কোথায় তুমি এই দীন. শের খাঁর 
সামান্ঠ কুটারে আছো । কোথায় তোমার হৃর্যের মত সমস্ত ভারতবর্ষে 
কিরণ দেওয়ার কথা, কোথায়, তুমি গরীবের ঘরের প্রন্ীপটি 
হ”য়ে জল্ছে!। 

হুরজাহান। জিরা | 

শের: না, বল নি! তবু আমি বুঝি। মানব-্চরিত্র আমি ঠিক 
বুঝি নাঃ হতে পারে; কিন্ত আমি প্রেমিক, প্রেমপিপান্থ । পানীয় না 
পেলে পিপা্থুর পিপাঁসা বুঝতে বেশী প্রয়াস পেতে হয় না। আমি তৌমার 
কাছে গিয়েছি গুফতালুঃ ফিরেছি শুফতানু।-মেহের | প্রেম শুদ্ধ, 
টিখাস আর নেব! চা না। এ তৃষ্ণা অন্তরের | ' | 

হুরজাহান। স্বামী! দেবতা আমার--আমায় ক্ষমা কর !-- 


পদতলে পড়িলেন 


শের। না মেহের অন্তায় তোমার নয়ঃ অন্তাত আমার! যাকে 
বিবাহ কর্তে সাহজাদ্া, ভারতের ভাবী সম্রাট উত্মত্ু,'তাকে আমায়, এই 
দ্ীনদরিদ্র শের খাঁর বিবাহ করা) পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইি সার 
আমি ভেবে দেখেছি যে অন্তায় আমারই । 

চরজাহান। অক্তায় তোমার ? 

শের। হাঃ অন্তায় আমার ।---তবু জাগার ুযোনা মরে 
করে, দেখ, সে কি প্রলোভন ! যে দিন তুমি কমার উদ দৃ্টিিখে 





উদয় হর্ষেছিলে-_হে সুদ্দার! যখন আমার উন্মুখ বাসনার মাঝখান 
দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিলে ; যখন জীবনের ধ্যান শরীরী 
হঃয়ে আমার জাগ্রত স্বপ্পে এসে দেখা দিলে; আমি আপনার মধ্যে 
আপনাকে ধরে” রাখতে পার্লাম না! আমি মাহৃষ !-_দুর্ববল মানুষ মাত ! 
আর সে আমার প্রথম যৌবন মেহের !--প্রথম যৌবন !--যখন আকাশ 
বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই শ্যামল; যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার শ্ফুলিঙ্গ, 
গোলাপফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত ; যখন কোকিলের গান একটা স্থতি, মলয় 
সমীরণ একটা স্বপ্ন) যখন প্রশয়ীর দর্শন উার উদয়, চুম্বন সজল বিছ্যাৎ, 
আলিঙ্গন আত্মার গ্রলয় !--সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান 
করেছিলাম !-_জাদ্তাঁম না ষে বিষপাল কর্লাম!__মেহের (ইন্ত ধরিয়া!) 
_দরোজা বন্ধ কর। আমি চক্লাম। (চুম্বন). আর যদ্দি না ফিরি, ভবে 
এই শেষ বিদায় !__বিদায ! 
৪৮৮৬ 
সুরজাহান। ওঃ 1--( ক্ষণপরে ) স্বামী! চার শৃন্ততা 
পূর্ণ বর্তে পার্তো, তবে সে তক্তি তোমার পায়ে ঢেলে দিতাম । 
প্রস্থান 


সবম তুশ্য 


স্থান--বর্ঘমানের পরাস্ত । কাল--গ্রা 
বনৃরেশের হ্বাদার কুত্য, তাহার অসাত্য ও দেন্তগণ দেইখানে দাড়! ছিলেন। 
কৃতব দূরে চাহিতে চাঁহিতে একজন অমাত্যকে জিজ্ঞাস! করিলেন-__ 
“এ শের থা আস্ছে না?” 
অমাতা। হাজনাব। 
কৃতব সৈল্তদিগকে কহিনেন__“সৈন্তগণ | তোঁমরা মব প্রস্তুত?" 
নসন্ধগশ। হইাহুুর। 


নবম দৃশ্তা নুরজাহান ূ ৩৩ 


কুতব। মনে থাকে যেন যদি সফল হও ত কি পুরস্কার, আর যদি 
কেহ পিছ.পাও হও ত কি দণ্ড ।-_মনেংআছে? 

সৈষ্ঠগণ। মনে আছে। 

কৃতব। ব্যস্! স্থির থাক। আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষান্ন মাত্র 
থাকৃবে। মনে থাকে যেন এ আর কেউ নয়--এ শের খা। 


শের খ! আসিয়া অভিবাদন করিলেন 


কুতব। (প্রত্যভিবাদন করিয়া) আহ্কন ! মহাশয়ের কুশল ? 

শের। হা জনাব। 

কুতব। পারিবারিক কুশল ? 

শের। ই! জনাব। 

কুতব। নাদের দিনার? 

শের। বিশেষ কিছুই না। 

কুতব। এখানে আপনার কোন কষ্ট নাই? 

শের। কিছু না। 

কুতব। আমি বর্ধমানে পূর্বে কখন আসিনি ।--ন্ুন্দর সহর। 

শের। সুন্বর। 

কৃতব। তবে আপনি আপনার ঘোড়ায় উঠুন, আমি হাতীতে উঠি 9 
সম্যক সমারোছে নগরে প্রবেশ কর্তে হবে। 

শের। যে আজেে। 

কুতব। চলুন তবে। 

কুতব ও শের খা নিক্ষান্ত হইলেন। গশ্চাতে অমাত্যগণ নিজ্ঞান্ত হইল 


ছুই চারিজন অমাত্য পিছনে অপেক্ষা করিতে লাশিল 
ক্ষণপরে নেপথো কৃতবের স্বর শ্রুত হইল-- 
সম্ভগণ 1» " 
৩, 


৬ সুযজ্াহান গ্রথম অধ 
ই শেরখা। (নেপখ্ে) তা পূর্বেই জান্তাম কুতব! আজ মর্ডেই 
এসেছি। তবে একা মর্কো! না প্রথমে এসো তুমি ফুতব | 


দেগধ্যে শব্ধ্যনি, বনুকধ্ামি, আর্তনাদ ও মনুষ্টকোলাহন করত হইল। যুদ্ধ 
করিতে ধরিতে শের খা ও সৈশ্তগণ পুন প্রবেশ করিল। পাঁচ ছয় জন সৈন্য সেখানে 
শের ধার অস্ত্রাধাতে ধরাশায়ী হইল 

শের খা। (উচচৈঃম্বরে ) আর না» আমি অস্ত্র পরিত্যাগ ক্ছি! 
আমি মর্তে গ্রস্তত। তোমর! যদি মুসলমান হও ত আমায় মর্যার আগে 
প্রর্ঘনা কর্বার সময়টুকু দাও। 


| ধনকলে নিম্তদ্ধ রহিল 
তোমার্দের স্ুবাদার কুতব ধরাশায়ী। তোমরা ক্ষুদ্রজীব, তোমাদের 
বধ করে আর' কি হবে। যদি এ সময়ে একবার সমাট্‌ জাহাঙ্গীরকে 
গেতাম।-যাক্‌ এই অন্তর ত্যাগ করলাম। (অন্তর পরিত্যাগ ) একটু 
অপেক্ষা কর। 
সকলে নিস রহিল 


শের খ| গশ্চিমাভিমুখী হইন়! মন্তকোপরি ধুলি নিক্ষেপ করিয়। মুদ্রিত নয়নে 
পরার্দন! করিয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন-_ 


“য়েছে। মৈগণ ! এখন আমি মরে প্র্তত। আমায় বধ কর।” 


তিক হইতে তিন গুলি আমির রা তি 
---ভিনি-কুতিত, হইলেন, 


দ্বিতীয় অঙ্ক 

শশ্রথন ভুস্ছ) 
্বান--আগ্রা-_সঘাটের কোষাধ্যক্ষ আয়াসের বাড়ী। কান-প্রাহ 
রা ও সগ্রাটের সভাসদ্বর্গ সেখানে সম্মিলিত হইয়া কখোপকখন করিতেছিলেন 


১ম সভাসদ্‌। বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তার পরে তাকে 
আগ্রার প্রাসাদে এনে রাখাটা, অন্ততঃ আমাদের হ'লে, সকলেই অত্যস্ত 
নির্লজ্জ বল্তে। 

রাজা। বিধবাটি নিরাশ্রয়। কোথায় যায়--হে হেঁ_তাই বাঁদসাহ 
দয়া ক+রে-- 

২য় সভাসদ্‌। তা”কে ধরে নিজের বাড়ীতে এনে চাবিবন্ধ ক?রে রেখে 
দিয়েছে। হা, তাঁর উপরে যে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ ত৷ দেখাই যাচ্ছে! 

ত্য সভামদ্‌। আর সে অনগগ্রহের কিনারাটা মহারাজের উপরে খানি 
এসে গড়েছে। বৎমর না যেতে যেতেই রাজাবাহাছুর খেতাব ৮. 
আর শীন্রই বোধ হয় মহারাজ! হবেন। 

রাজা। ' ছে ইে_সে আপনাদেরই অন্ুগ্রহ-_-আপনাদেরই অহ 

৪র্থসভাসদ। কি বীভৎস! তোমর! (রাজাকে দেখাইয়া) এটাকে 
ডালি রাযি এটাকে ৪ 
আমার গ৷ জলে। 

রাজা। হিঃ হিঃ হিঃ-- | 

গর্ঘ মভাসদ। এ দেখ হাস্ছে, তাও যেন একটা জালার মনে 
থেকে আওয়াজটা! বেরোচ্ছে।-__-এতে হাঁস্বার কি কথা হবে৷ রাজা ? 
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২য় স্ভাসদ্‌। বিধবাটি শুনেছি অপূর্ব সুন্মরী ! 

১ম সভাসদ্‌। কিন্তু প্রাসাদে এনে সম্রাট এ ছুবৎসর ধরে? বে তা?র 
মুখদর্শন কর্লেন না, সেটা একটু আশ্চর্য্য বোধ 

রাজা । বাদসাহ তীর বন্ধু সুবাদারের ্ী এমনিই ব্যথিত 
হয়েছেন যে, বলেছেন শের খাঁর বিধবার মুখদর্শন কর্ধেন না। 

'শুয় সভাঁসদ্‌। সম্রাট বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তাকে 
আগ্রায় এনে প্রাসাদে চাবিবন্ধ ক'রে রেখেছেন তার মুখদর্শন না করবার 
অভিপ্রায়ে--না ? 

২য় সভাসদ্‌। বরং বিধবাঁটিই, শুনেছি, বলেছে যে সে সম্রাটের মুখ- 
দর্শন কর্বের না। 

১ম সভাসদূ। তা*ই সম্ভব! একজনের স্বামীকে যে হত্যা করে 
তা'র উপর কি তার অনুরাগ হতে পারে? 

৩য় সভাসদ্‌। অনুরাগ না হ»য়ে বরং বিশেষ রাগ হবারই কথা। 

১ম সভাসদ। তবে তার আগে একটা “অচ্ু* আস্তে কতক্ষণ ! 
_-রাঁগের পর যা আসে তাই ত পঅন্থরাঁগ”। 

২য় সভাসদ। এ “অন্ু”্টা এখনও আসে নি। আমার এ কথা 
আয়াস খার কাছে শোনা ॥ খাঁটি খবর। 


আমফ বেগে প্রবেশ করিলেন 


আসফ। খবর শুনেছেন? 

সকলে। কি! কি! € 

আসফ।' কুমার থসরু দিল্লী অবরোধ করে, সেখানে বিফ হয়ে 
লাহোরের দিকে পুঁলিয়েছেন। ফরিদ সসৈন্তে তা”র পিছু-পিছু ছুটে- 
ছিলেন। তার পরে এইমাত্র সংবাদ এলো! যে কুমার ধরা গড়েছেন। 

১ম সভাসছূ$ “বটে! বটে! 


২য় সভাসদ। কবে? 

ওয় সভাসদ্‌। কোথায়? 

৪র্থসভাসদ। কেবল? 

তাহার! আসফকে দস্তরমত বেষ্টন করিলেন 

ধীরে আয়াস প্রবেশ করিলেন 

১ম সভাসদ্‌। এই যে আঁসফের পিত!। 

২য় সভাসদ্‌। মহাশয়! কুমার খসরু ধরা পণ্ড়েছেন? 

আয়াস। হা শেখজি। 

৩য় সভাসদ। তবে এ খবর ঠিক ? | 

আয়াদ। ঠিক খবর। বেচারি কুমার! দশজন তাঁকে নাচিয়ে পরে 
নিজের! স+রে পড়েছে । এখন সম্রাটের কাছে তা/র প্রাণ নিয়ে টানাটানি । 

হর্বসভাসদূ। অত্র নিজের পুত্রকে নিশ পুত্রকে নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ধেন। 

আয়াস। সহজে নয়। আমি তাকে জানি। 

ব্দররাজ। সআাটের কাছে একবারে_-হে হেঁঁচুলচেরা বিচার। 
দোষীর দণ্ড আর ধান্মিকের পুরস্কার কর্তে আমাদের বাদসাহ--হে হে 
স্বয়ং বিধাতা পুরুষ । 

আয়াস। (রাজার প্রতি শুষভাবে চাহিয়া ) রাজাঃ বেলা হোল! 
আপনি সম্রাটের কাছে এখনও যান নাই? 

রাজা। এই যে যাচ্ছিলেম পথে এদের সঙ্গে ছুটো কথাবার্থা-_ 
হে হে 

আয়াস। এরা পরম আপ্যায়িত হ?য়েছেন। এখন আপনি সম্রাটের 
কাছে যেতে পারেন। 

রাজ! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া! গেলেন 

ওর্ধ সভাসদ্‌। এ দেখ! কি রকম কেন্গুয়ের মত পাক খেলে। 

(৩য় সভাসদূকে ) দেখেছো ? 
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ওয় সভাসদ। দেখেছি, ও শীন্রই মহারাজ হবে। 

৪র্ঘথ সভাসদ। কেন! 

১ম সভাসদ্‌। এয়ার! কেন্গুয়ের মত পাঁক খায়, তাদের একদিন 
না একদিন মহারাজ হ'তেই হবে। 


তৃতীয় সভাসদ্‌ সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িলেন 


১ম সভাসদ্‌। শাস্ত্রে লেখে নাকি? 
৪র্থসভাসদ। চল আমরাও যাই। বেল! হোল। 
৩য় সভাসদ্‌। চল। 

৪র্ঘ সভাসদ্‌। বেশ চল। 


আরাম ও আসক ভিন্ন আর সকলে বাহির হইয়। গেলেন। সকলে চলিয় 
গেলে আয়াস ধীরে বীয়ে কহিলেন--“আসফ 1” 


আসফ। পিতা। . 

আয়াস। সম্রাট আবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি 
আমায় অনেক লোভ দেখালেন, আর বল্লেন, "তোমার কন্ঠাকে যদি তুমি 
সম্মত কর্তে পারো; ত তোমায় মন্ত্িত্বপদ দিব ।”--আমি কি উত্তর 
দিলাম জানো? 

আসফ। কি উত্তর দিলেন পিতা? 

আয়াম। আমি বলাম, জাহাপনার অনুমতি হয়ত কোষাধ্যক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করি। 

আনফ। 'সমাট তাতে কি বল্লেন? 

আয়াস। বিরক্ত হয়ে বল্লেন--“আচ্ছা বিবেচনা করা যাবে*-- 


৯০ 


কর্তার জন্য প্রস্তুত হও। 


ভিভীক্স ভুশ্ঠ 


স্থান-_-সমরাটের দরবার কক্ষ । কাল- গ্রভাত 


জাহানীর এবং ভাহার কোষাধ্ক্ষ আয়া দীড়াইয়। কথাবার্তা কহিতেছিলেন। 
দুরে সত্রাটের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ, তৃতীয় পুত্র সীজাহান ও 
কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ার দণ্ডায়মান ছিলেন 


জাহাঙ্গীর । জানি আয়াস! গৃহ-তাঁড়িত কুকুর সব! আমি তাদের 
:উৎকোঁচ নেওয়ার জন্ত, অত্যাচারের জন্য, অসদাচরণের জন্য, তাঁদের হুবা 
থেকে চ্যুত করেছি। তাদের গলিত বিবেকের ছুর্গন্ধের জালায় অস্থির 
হঃয়ে তাদের দূর করে দিয়েছি। তাই তারা বিজ্রোহ করেছে। কিন্তু 
এইথানেই তা”দের শাস্তির শেষ হয় নাই, আয়াস। আমি এই যড়বর্ত্- 
কারীদের নাম চাই। শাস্তি পূর্ণ হয় নাই ।--এই যে খসরু-_ 


প্রহরিগণপরিবৃত'খসরুকে বন্ধীভাবে লইয়া মহাবৎ খা প্রবেশ করিলেন। খসরু 
শৃঙ্ঘলাবন্ধহত্তে নতশিরে জাহাঙ্গীরের সন্দুখে দাড়াইলেন। জবীহার্গীর 
কিয়ৎকাল ডাহা পানে চাহিয়া! রহিলেন। পরে কহিলেন-_ 
খসরু, তুমি কি অপরাধে অভিযুক্ত জানো ? 
থমরু নতশিরে কহিলেদ-- 
“জানি।” 
জাহাঙ্গীর । খসর। আমি ভৌমার সাবধান করে দিয়েছিলাম। 
খসরু । জানি পিতা। 
জাহাঙ্গীর । অপরাধ স্বীকার কর? 
খসরু । করি। 
আয়াম। জাহাপন! । কুমার বালক । টিননৃলিল্ল বন 
জাহাম্ধীর । সেই দূশজনেরই আমি নাম চাই। খসরু! তার! ক্ষে 
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উত্তর দ্রাও। নীরবে থাকলে ছাড়ছি না । তাঁ*দের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ষব। 
তা+দের ব্যাপ্র দিয়ে খাওয়াবো--বল কে তারা? কেতা'্রা? 

খসরু । সআাঁট। আমি তাদের নাম বলবে! না। 

জাহাঁজীর। বল্বে না ?--কুলাঙ্গার! তৌমায় বল্‌্তে হবে। আমি 
তোমায় বলাবো। আমি তোমায় বস্ত্রণার যন্ত্রে চড়াবো। আমি বেত্রাধাতে 
তোমার পৃষ্ঠচর্ম লোলখণ্ডিত কর্ধ। ভাবছে! তৃমি আমার পুত্র বলে ক্ষমা 
কর্বব ? তা” হলে তুমি আমায় জান না ।--বল তাদের নাম, কখনও-_ 

থসরু। আমায় যে শাস্তি হয় দি'ন। তাদের নাম এ জিহ্বায় 
টারিররানাদাত রাকা, 

জাহাঙ্গীর । যা ইচ্ছা হয় কর্ধ ? তবে তাই করি। প্রহরি! একে 
কারাগারে নিয়ে যাও ।-_-আবছুল ! দেখ,এর হাত পা গরাদের সঙ্গে বেধে 
সমত্ত দিন সোজ| করে” ফাড় করিয়ে রাখো। পৃষ্ঠে কোড়া দিয়ে প্রহার 
কর। খসরু! আমি জানি তোমার সাহস আর সহিষ্ঠতা । যাও নিয়ে 
বাঁও।-_কি কাদ্ছো৷ যে! বল্বে তাদের নাম? 

খর পো) 

জাহাঙ্গীর। নিয়ে বাও। 


প্রহরিগণ খসরুকে লইয়া! বাইতে উদ্ধত হইলে মহাবৎ খ। অগ্রসর হ্ইয়। কহিলেন-_ 


“্জহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে। ((প্রহরীদের কহিলেন ) 
দাড়াও ।” 

জাহাঙ্গীর । কি চাও মহাবৎ খা? 

মহাবৎ। কুমারের উপর. এরপ শান্তি বিধান কর্ষেন না। 

জাহাঙ্গীর । সে কি মহাবৎ খা? 

মহাবৎ। আাহাপনার আজ্ঞাক় গ্রতিবাদ কখনও পূর্বের করি নি-_- 
আজ কচ্ছি। শুঙছন অনুগ্রহ করে” তার পর যে আজ্ঞা! হয় দিবেন । 


দ্বিতীয় দৃশ্ত হুরজাহান 9 


জাহাঙ্গীর। ( কিঞ্চিৎ ভাবিয়া ) আচ্ছা বল, কেহ যেন না বলে-যে 
জাহাঙ্গীর সম্যক বিচার না করে, দণ্ড দিয়েছেন । 

মহাবৎ। জহাপনা! কুমার থসরু ঘোরতর অপরাধ করেছেন, 
সত্য। তাকে এবার ক্ষমা করুন। আর দণ্ডই যদি দেনগ ত 
সআাটের পুত্রের উপযুক্ত দণ্ড দ্রিন। সামান্ত অপরাধীর স্যার এ দও 
তাকে দিবেন না। 

জাহাঙ্গীর । সত্ত্রাটের পুত্র বলে' সমুচিত দণ্ড দিব না? আমি পূর্বে 
কখন এ রকম পক্ষপাত বিচার করেছি কি মহাবৎ খা? 

মহাবং। এ পক্ষপাঁত বিচার নয়। পদবীর একট! মর্যাদা .আছে। 


জ্ৃহাপনা একদিন শ্বর্গগত মহাত্মা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
ছিলেন। তিনি যদি আপনাকে এই শাস্তি দিতেন! | 


_ জাহীলীর। তার আমার মত সমদর্শী বিচার ছিল না। 

মহাবৎ। ন! খোদীবন্দ! তিনি পদবীর মর্যাদা! বুঝতেন। আর্জষে 
জহাপনাকে ভারতবর্ষ সম্রাট বলে অভিবাদন কচ্ছে, সেও সেই মহাত্মার 
স্থবিচারে। তিনি ইচ্ছা করলে আজ হয়ত এই কুমার খসরুই ভারতের 
সম্রাট হোত, আর হয়ত কুমার খসরুর কাছেই জশহাপনার বিচার হোত। 
75572 রিরিিরা +-777৮৮১)ছলাাপীসস 

জাহাঙ্গীর । (কু্ধত্বরে) মহীবহ? ূ 

আয়াস ) জাহাপনা ! সেনাপতি মহাবৎ খ' যেরূপ যোদ্ধা সেরূপ 
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বাক্চতুর নন। তকে মার্জনা কর্ষেন জাহাপনা। কিন্তু কুমার খসরুর 
জন্ত আমিও জৃহীপনার কৃগা ভিক্ষা করি। দশজনে মিলে একে উত্তে 
জিত করেছে । নইলে ইনি মহৎ। 

জাহাঙ্গীর । মহত! 

১4 উন 

আয়া । বিবেচনা করুন থোদাবন্দ, যখন ফড়যন্ত্রকারীরা জশাহা- 
পনাকে হত্যা কর্বার জন্ভ একে উত্তেজিত করেছিল, সে প্রস্তাব ইনি 
অগ্রীহকরেন। আর আজ বে ইনি সেই তীরু ষড়যন্ত্রকারীদের নীম 
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না বলে তাদের প্রাপ্য শাস্তি নিজের ঘাড় পেতে নিচ্ছেনঃ তাতে এর 
মহত্বই প্রকাশ পায়। 

জাহাঙ্গীর । কিন্ত তাদের নাম জানা আমার দরকার। 

আয়াস। তাদের নাম অনুসন্ধান করে বের করে? দেওয়ার ভার 
আমার রৈল। 

জাহাঙ্গীর । আচ্ছা। প্রহরী, কুমারকে কারাগারে নিয়ে বাও। 
শান্তির বিষয়ে পরে বিবেচনা! কর্ধব। 

খনরুকে লইয়! প্রহরিদ্বয় চলিয়া গেলেন 
জাহাঙ্গীর । পরভেজ, তুমি মেবারযুদ্ধে হেরে এসেছ। তুমি যে এত 


অপদার্থ ভা জান্তাম না। মহাঁবৎ খাঁ, এবার তুমি মেবার যুদ্ধে যাও। আর 
পূরভেজ তুষি মহাবৎ খার সঙ্গে যাও । যুদ্ধ কাঃফে বলে শিক্ষা কর। 

পরভেজ। যে আজ্ঞা পিতা। 

টি হ্রজা রো রোল রিনার গা 
জানো? 

_সাজাহান। জানি পিতা। 

জাহাঙ্গীর । শারিয়ার, ভুমি এখানে যে !-_-হকিম এসেছিলেন ? 

শারিয়ার। এসেছিলেন। 

জাহাঙগীর। কিবল্পেন? 

শারিয়ার। ওষধ দিবে গিষেছেন। 

জাহাঙ্গীর । তাই খাঁও গে, যাও। ০০০০০০৪০০এ 
যাও। 

এই বলিয়া! জাহালীর চলিয়া! গেলেন। মহাবৎ খা' ও সভাসদ্গণ বিপরীত দিকে 
নিক্রান্ত হইলেন। সভামধ্যে তিন তাতা- পরনে, সাজাহান ও শারিয়ার রহিলেন 
1 সাজাহীন। সত্য কথা, ভাই তুমি মেবার ুদ্ধটা কি তরোয়ালের 
। উপ্টো! দিক দিয়ে ক'রেছিলে? 
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পরভেজ। যুদ্ধ যেমন ক'রে করে সেই রকম করেই ক/রেছিলাম। 
তবে অপরিচিত দেশ, আর মেবারের যুদ্ধ যেদিন হয়, সেদিন আমরা 
প্রস্তত ছিলাম না। 

সাজাহান। তুমি তামাক খাচ্ছিল বুঝি? 

পরভেজ। সত্য খুরম, তামাকই থাচ্ছিলাম। আগ্রা থেকে এক 
সিদ্ধক মুগনাভি তামাক নিয়ে গিয়েছিলাম ! 

সাজাহান। ভাই এঁটেই ভূল করেছিলে। তামাক, তাঁকিয়।৷ আর 
স্ত্রী এ তিনটে জিনিস যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও নিয়ে যেতে নেই। আরাম আর 
যুদ্ধঃ তেল জলের মত-_একেবারে মিশ খায় না। 

শারিয়ার। আশ্র্য্য! তোমাদের কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই? এ 
জগৎ কি একটা হত্যাশাল! !--ওসব ছেড়ে দেখ দেখি ভাই আকাশ কি 
নীল, ধরণী কি শ্যাম; শোন বিহঙের কজন, নদীর জলকলরব। প্রাণ 
দিয়ে অন্ভব কর এই বিশ্বনিখিল 1777 

সাজাহান। শারিয়ার ! কুৎসিত যেমন যত ঢাক! থাকে ততই সে 
সুন্বর, তেমনই তুমি যত কম কথা কও তোমার ততই বেদী শোত। 
পায়। তুমিচুপকর। 

শারিয়ার। তৌমকাহি লব দশখনে মিলে এমন জুন্মর জগতকে কুৎ- 
সিত করে তুলছে! । 





প্রস্থান 
পরভেজ। শারিয়ার দস্তরমত কবি। এমনই ভাবে রুগ্নশষ্যায় শুয়ে 
শুয়ে একদৃষ্টে আকাশের পানে, নদীর পানে চেয়ে থাকে, যে সে সময় 
যদি ফেউ ওর মাথাটা কেটে নিয়ে যায় বোধ হয় টেয় পায় না। 
সাঁজাহান। সাধে কি প্লেটে! তার কল্পিত রাজ্য থেকে কবিদের 
নির্বাসিত করেছিলেন 


ভুত দুস্থ 


' স্থান--আগ্রার প্রাসাদে রজাহানের কক্ষ। কাল-_-অপরাহ্ণ 
নুরজাহান একাকিনী পড়িতেছিলেন 
দর্রজাহান। না,আর ভালো লাগে না। 


পরে তিনি পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া মুকুরে নিজের চেহারা দেখিতে দেখিতে 
কেশগুচ্ছ গুছাইতে গুছাইতে কহিলেন-_ 

এই চেহারার জন্য এত!-_হীয় উদার স্বামী! এই রূপই তোমার 
মৃত্যুসাধন করেছে !_এই রূপ ?--না আমার অকৃতজ্ঞ কঠিন হৃদয়? 
ঈশ্বর ! ঈশ্বর! কেন আমি কখনও তাঁকে ভালোবাস্তে পারি নাই? 
তার চেয়ে ভালোবাসার যোগ্যপাত্র আর কে ছিল?-_দেবতার মত 
গঠন, সিংহের মত বীর্ধ্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সাঁরল্য !-__তবু তোমায় 
ভালোবাসতে পারি নাই। ঈশ্বর জানেন তোমায় ভালোবাসবার জন্য 
নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছি। তবু পাযূলাম না। তাই তুমি অসীম 
রাগ্যে মৃত্যুকে মেধে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ: 
/রেছে) আমারও সর্বনাশ ক'রেছে।-না তবু যুদ্ধ কর্ব। এ 

পীকে দমন কর্ধ। সে শয়তানী তোমার মৃত্যুর পরে আমায় এই 
টেনে এনেছে সত্য । [কিন্ত এখানে এসে এ চাঁরি বস 
রে” সম্রাটের মুখদর্শনও করি নাই? বর্ধও না। দেখি কে জেতে। 
স্বামী! তুমি মরেছিলে আমার জন্য, আমিও মর্ধব তোমার জন্ত ! তুমি 
ছিলে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে? ; আমি মর্ধধ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে”। 
মি মরেছিলে এক মুহূর্তে, আমি মর্ধর তিলে তিলে !. তুমি গিয়েছো-- 
টর আমার জন্যে রেখে গিয়েছ-এক জীবন্ত কবর! এ যে 
।--ডাকি ।- পয়লা, লয়লা ! 
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লয়ল! কক্ষান্যন্তরে আসিয়া কহিলেন__.. 

কি মু 

হুরজাহান। লঙ্ললা! আমার বুকে আয়। লক্ললা আসার সব্ধন্ব! 

লয়লা। কি হয়েছে মা? 

মুরজাহাঁন। লয়লা, কেন দিবারাত্র তোর এ বিষপ্রমুখখ এ আনত 
নয়ন, এ দীন বেশ ? 

লয়লা। কেন? জানোনা ?__মা তুমি এখানে কেন এলে ? 

হরজাহান। "আমি স্বেচ্ছায় আসিনি লয়ল! ! 

লয়ল!। হ্বেচ্ছায় হো”ক, অনিচ্ছায় হো,ক, এখানে কেন রা 

সুরজাহান। নৈলে কি কর্তে পার্তাম-_ রি 

লয়লা। বিষ খেতে পার্তে ! মা, জীবনে এত মায়া! ধৈ 
আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে সেই নীচ, কাপুরুষ অধমঃ ভল্লাদের 
প্রাসাদে 

চরজাহান। চুপচুপ! 

লয়লা। চুপ ?--আমি এ কথ! দিবারাত্রি হৃদয়ে পুষে রাখবে! 
ভেবেছে! মা? আমি এ কথা সম্ন্ত ভারতবর্ষ রাষ্ট্র কর্ব যে সম্রাট 
আমার পিতাঁকে গুড দিয়ে বধ করিয়েছে ! আমি একথা বল্বে! বল্‌বো 
বল্‌্বো ।--যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তালু শুফ না হ'য়ে যায়; যতক্ষণ পর্যযস্ত 
সমস্থ বাতাস সেই উচ্চারণে ছেয়ে না যায় ১ যতক্ষণ পধ্যন্ত সেই কলঙ্কের 
কালিমায় সমস্ত আকাশ কালীবর্ণ হয়ে নাযায়। এ কথা সম্রাটের. 
প্রকাশ্ঠ দরবারে বল্বো১ যতক্ষণ সম্রাট লজ্জায় সিংহাসন শ্তদ্ধ মাঁটীর নীচে 
বসে” না যায়! একবার স্থযোগ পেলে হয়। | 

মুরজাহান। বংসে! তুমি যদি প্রাসাদের মধ্যে এইরকম চীৎকার 
ক'রে বেড়াও ত, আমি স্বামী হারিয়েছি€কন্ত! হারাবে ?" 

লয়লা। কি সগ্রাু আমাকেও হত্যা কর্ষের! করুক। আমি ডরাই 
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না। তোমার মত আমার প্রাণে এত মায়! নাই! হা ধিকৃ!--চল মা 
এখান থেকে আমরা চলে+ যাই । 
_ রজাহীন। অন্মতি নাই লয়লা ! . 
লয়লা। অনুমতি নাই? আমর! কি বনদিনী? 
ছরজাহান। হাম! 
লয়লা। কি অপরাধে ? 
হ্রজাহান । ২ 
। লয়লা। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন) পরে বীরে বীরে কহিলেন ) 
মা! তুমি আমায় বল্ছো যে তুমি এখানে শ্বেচ্ছায় আসে! নি। কিন্ত 
কৈ তোমার ত বিশেষ আপত্তি কর্তে দেখা গেল না। 
বীরবে পোষা হরিণীর মত এই প্রাসাদে প্রবেশ কর্পে। তুমি বল আমরা 
1 কিন্ত এ কারানীর ভাগ কর্ষার অন্ত তৌম্মর কোন চে! 
কি আগ্রহ দেখি নীতা ভিক্ষুকের মত এই বিশাল অন্তঃপগুরের এক 
ময়ল! অহ শন্তাকুড়ে আছো-_পরম স্বচ্ছন্দে !_-মা, সত্য কথা বল, 
ভূমি এখান থেকে স্নেতে ও । 
নুরজাহান |; চ্পই। 
লয়ল! । উঠান টিটি টির রলল 
সরজাহান। সম্রাট অনুমতি দেবেন না। 
লয়লা। (তৃতলে চরণ দাপিয়া কহিলেন ) দেবেন। আমি বল্ছি 
দেবেন। কখন সরলভাবে সাগ্রহে অন্মতি চেয়েছে! কি মা? অন্্মতি 
চাঁও। অন্ধু়তি চাইবে? 
আস 
লয়ল!। আচ্ছা। ০৪০০১০৭৪ দেখি! 
: এই বলিয়া লনা চলির! গেলেন 
'ছুরঙ্গাহান। লৈ বূরণ না পালাই ।-্পালাই। আর না! 


ভূতীয় দৃষ্ঠ হুরজাহান 

লয়লার মৃদু ভতসনার তাড়নায় আমার অন্তরের কুৎসিত ক্ষত টের 
পেরেছি । আর বুৰতৈ পেরেছি যে প্লেকিকুৎসিত। ন! আমি পালাবো, 
আঁর কিছুর জন্ভ না হোক্‌-_পালাবে। তোর অন্ত লয়লা! আমি তোর 
কাছেও অবিশ্বাসিনী হব না। (পরে সহসা শ্বর নামাইয়া কহিলেন) 
অভাগিনী কন্তা আমার ! 1 নেই দিনের পর ওর মুখে হাসিট দেখিনি । 
মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে 1 পরে এমন এক দীর্ঘনিঃবাস 
ফেলে যে, তার সঙ্গে যেন তার অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে আসে ! মাঝে মাঝে. 
আমার পানে একে চেয়ে থাকে) পরে চা চট জলে ভরে: 
আসে ; অমনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ”লে যায়। কখনও বা অশ্ফুটশ্বরে 
আপন মনে কি বলে- আর এমন অঙ্গভঙ্গি করে- যাঁর মধ্যে ঘ্বণা! আছে, 
ক্রোধ আছে, নৈরাশ্ত আছে। দুরে এ সানাই বাজতে আরম্ভ হ'ল। 
কি বিশাল এই প্রাসাদ! না, আর না। না, এখান থেকে চ”লে 
যাওয়াই ঠিক। 


খাদিজা প্রবেশ করিল 


খাদিজ!। পিসীমা, দিদি কোথায়? 

হুরজাহান। জানি না। তুই কতক্ষণ এখানে এসেছিস্‌ খাদিজা ? 

খাদিজা। এই কতক্ষণ। 

 হরজাহান। কা"র সঙ্গে? 

খাদিজা। মার সঙ্গে। 

চুরজাহান। তোর মা কোথায়? 

খাদিজা । সম্রাজ্ীর কাছে। আমি যাই দেখি, লয়ল! কোথান়্ 
গেল। তুমি আস্বে পিসীমা ? 

চরজাহান। না। 

খাদিজা । তবে আমি বাই। 


হরজাহান দ্বিতীয় অঙ্ক 


“সুরজাহান। অপরপ সুন্দরী এই ভাইঝিটি আমার। তাই আমার 
ভাজ এঁকে নিয়ে এই অবিবাহিত কুমারসমাজে আনাগোনা কর্ছে কর্চেন। 








আস ১৯ আপ পাপ শি শপ সক সিপিিপাপিনীপিত ল 


কটা ফাদ মাত্রা? আর হা রে অধম পুরুষ ! তোমার এত শো, বুদ্ধি 
রে সব অনায়াসে ঢেলে দাও-_-্র রমণীর জঘন্ত রূপের পায়ে! 
॥ শ্বাস সহকারে ) এই ত মানুষ ! ই, 


ভক্ত জুস্হয 
“থান প্রাসাদ-অন্তঃপুর । কাল-_সন্ধ্া 
জাহাঙ্গীর ও রেবা দাড়াইয় কথা৷ কহিতেছিদেন 


জাহাঙ্গীর । রেবাঃ তুমি ত সব জানো । 

রেবা। জানি।-হা ঈশ্বর ! বদি না জান্তাম। 

জাহালীর । রেবা ! যে উন্মত্ত, তার দোষ একটু জেলার 
বিচার কর্তে হয়। তখন আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম । 

রেবা। বিচার কর্ধার তুমি আমি কে? ধিনি বিচার কর্রধারঃ 
উর্ধে হস্ত উঠাইয়া) তিনি কর্ষেন। আমি তোমার বিগত পাপের 
অন্ত তিরস্কার কর্তে আসি নি। ভবিস্তৎ মলের জন্য এসেছি । শোন। 

জাহাীর। ব্ঘু। | 

রেবা। 15771 

জাহাদীর। আমি ভীকে কাঁরানারৈ রাহিস্যিতেহী। আমি তাকে 
্াসাদে এনে রেখেছি শুদ্ধ এই আশার, বে? তিনি একদিন স্বেচ্ছায় 


চতুর্থ দৃশ্য _. রজাহান | ৪৯ 

রেবা। মেহেরুন্সিসা যদি তোমায় বিবাহ কর্তে স্বীকৃত হতেন ত 
আমি নিজে সে বিবাহের উদ্যোগ কর্তীম। কিন্তু এই চার বৎসরেও যখন 
বিবাহে তার সেইক্ধপ দৃঢ় অসন্মতি গেল না, তখন আর তাঁকে ভার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাসাদে বন্দী করেঃ রাখা ঘোরতর অবিচার। 


সপিও। ১ পা ৯ বাবারা 


885 বর ভর সে সাং করে পাই হি 
রেবা। না, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


জাহাঙ্গীর। রেবা! -১:সস্ানিসদি শের খার 
বিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি--যদিও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বণার 
বাসনায় মাঝে মাঝে ক্ষিপুপ্রায় হয়েছি ।ু7ু. 

রেবা। এই ত মানষের কাজ ! মান্য যদি সর্বদা প্রবৃত্তিরই অধীন 
হবে, তবে মান্থষের সঙ্গে পণ্তর তফাৎ রৈল কি? 

জাহাছীয় ৷ মেহেকন্লিস বর্ধমানে ফিরে যেতে চান? 

রেবা। হা স্বামি; আমি করযোড়ে অনুরোধ করছি, তুমি সে 
প্রার্থনা মঞ্জুর কর। | 

“জাহাঙ্গীর যদি জান্তে--যদি বুঝতে পারতে-_ | 

রেবা। জানি, বুঝতে পারি! তবু আমি জীবিত থাকৃতে এই 
প্রাসাদে একজন কুলাঙগনার অপমান হবে না। আর যানি 
তোমায় রক্ষা কর্ষব। 


জাহাঙলীর। ০১৯০৯৯৬৯০৯৮ মত রি 


লয়লা। তথাপি ?-_বলে' যান সমাট_্ড টি 


জাহাঙ্গীর দিত্ত্ধ রহিলেন 
সম্রাটঃ আমি শের খার বস্তা । আমি জান্তে চাই যে, কি অপরাধে স্াট 
আমার মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আজীবন বন্দী করে রাখেন--! 


কি. আম্পর্ধায় সাট শের খাঁর পরিবারেত্র উপর এই অত্যাচারের উপর 
অত্যাচার শ্বুপীতৃত করেন! উপরে কি ঈশ্বর নাই? পৃথিবী থেকে কি 
ধর্ম একেবারে লুগ্ত হয়েছে ? 

রেবা। প্রভু! আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য বল্ছি, এই মহিলাটিকে 
বিদায় দাও। 

জাহাঙ্গীর । (আর একবার লত্বলার দিকে চাহিলেন। চোখোচোথী 
হইতেই চক্ষু অবনত করিয়া কহিলেন )-তবে তাই হোক। বিধবাটিকে 
ব্ল, যে, তিনি সকন্ঠা বর্ধমানে ফিরে যেতে পারেন। 


লয়লা। সম্রাটের জয় 
প্রস্থান 


রেবা। এই ত কাজ। আমি জীনি নাথ! এই. বিধবার 
প্রতি তোমার অরাগ। সেই জন্ত তোমার মানসিক বল আমার কাছে 
এত গৌরবের রোধ হচ্ছে।-_স্বামি, বর্তব্যনিষ্ঠায় এ নিক্ষল আরাগ 

বিস্তৃত হ'তে চেষ্টা কর। 
শ্রেহান 


জাহাঙ্গীর। আমি কি এতই অধম, যে এই সামান্ঠ নারী আমায় 
প্রত্যাখ্যান করে ! না তার গর্ব গরততই অধিক! একদিন ভেবেছিলাম 
যে, সেনারী আমায় সত্যই ভালবাসে--আমাদের মিলনের অন্তরায় 
কেবল শেরখাঁ। সেকি একটা ভ্রম?--এক্বার যদি তার সাক্ষাৎ 
পেতাম !--( এই বলিয়া তিনি নত শিরে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে 
লাঁগিলেন। পুরে, কহিলেন )-__আচ্ছা, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। 
- দৌবারিক্র১, 

নেপুষ্য। খোদাবন্দ.। 

হাদী আয়াসের পু আসফ। 


পঞ্চ দৃষট হরজাহান ৫১ 
দৌবারিক। যো হুকুম খোঙ্াবন্দ। 
প্রস্থান 
_জাহাঙ্গীর। আসফকে দিয়ে দেখি একবার । এত শ্রম, এত চক্রান্ত 
করে তাকে মুঠোর মধ্যে গেয়ে এত অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিব? 
কখন না! একবার যথাসাধ্য শেষ চেষ্টা করে, দেখবো । এত সহজে 
ছাড়বো না। ইরি | 


সপওস হুশ্থ 
রর . 
এ কক্ষ । কাল--রাত্রি 
একাকিনী কক্ষমধো পাদচারণ করিতেছিলেন 


জীন । আমার আর্জি শেষে মঞ্জুর হয়েছে । এখন, কোথায় 
যাবে]? পিতার কাছে? না! বর্ধমানে? বর্ধমানে কার কাছে যাবো ? 
কে জাছৈ-আমীর দেখানে ? নাই বা ধাকৃলে; আমি বাবো। আমি যে 
কারুকার্য শিখেছি, তাতেই আমার সামান্ত ব্যয় নির্বাহ কর্তে পার্ক । 
আমি যাবো । এখান থেকে যত দুরে হয়, ততই ভাল। আমি বর্ধমানে 
ফিরে গিয়ে' আমার স্থানীর স্মৃতি ধ্যান করে, মর্ষে ! আর এ শয়তানী 
প্রবৃত্তিকে দমন কর্বো । 
বাদীর প্রবেশ | 

বীদী। সম্রাঞ্জী আস্ছেন জনাব। 

চূরজাহান। উত্তম। টিনের 
নূরজাহান উঠিয়া সসন্রমে নিজের পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া লইলেন। রেধা প্রবেশ 


করিলেন । হুরজাহান অতিযাদন করিলেন । রেবা প্রত্যতিবাদম করিলেন? পরে 
রেৰা কহিলেন... 


“মেহেরুরিসা, তোমায় একটি সুসংবাদ দিতে এসেছি ।৮ 


২ তুরজাহান দ্বিতীয় অঙ্ক 


হুরজাহান। গুনেছি সম্রাজ্ঞী, আমার প্রার্থনা! মঞ্জুর হয়েছে। 

রেবা। হা মেহের! তুমি কাল প্রত্যুষে সকন্তা যেখানে ইচ্ছা যেতে 
পারো । 
্করজাহান। আমি যে সম্াজীর কাছে কতদুর কৃতজ্ঞ, তা বল্‌তে 
পারি না। 
" রেবা। তবে তোমায় একটা কথা জানানো দরকার বিবেচনা 
করি।-_তুমি সম্্রাজ্ী হতে চাও? 

চরজাহান। বেগম সাহ্বে! মাঁপ ক্রেন, আমি কিছু হ”তে চাই 
না। আমি শুদ্ধ বর্ধমানে ফিরে যেতে চাই | 

রেবা। চাও কি না, তাই জিজ্ঞাসা কঙ্ছিলাম। শোন মেহের! 
তুমি ইচ্ছা কঙ্গুলেই সম্রাজ্জী হণ্যত পারো যে-সে -স্যাজ্জী নয়-_প্রধানা 
বেগম, ভারতের অধীশ্বরী যে সম্মান আজ আমি বহন কছি। দেশ 
রর পূ্বসমাট তোমাতে যে রকম মুগ্ধ ছিলেন, আজও তিনি সেই-' 
রকম বা ততোধিক মুগ্ধ। তিনি আর এই সাস্রাজ্য তোমার মুঠোর মধ্যে; 
ইচ্ছা কর্লে মুঠোর মং মুঠোর মধ্যে রাখতে পারো ইচ্ছা কর্লে ফেলে দিতে পারে পারো 

ছো৷ মেহের? 

সুরজাহান। ভার.ছিলাম সআাজী-ঃমাঁপ কর্ষেন__ভাব্‌ছিলাম যে, 

নিজের সাম্রাজ্য, নিজের স্বামী--আপনি এই রকম উদাসীন ভাবে আর 


স্রেব। ঈষৎ হাসিলেন, পয়ে কহিজেন--- 


“আদর লুদাতি) বিলিয়ে দিতেই জন্মেছি। বল দেখি, এই 
ভারতবর্ষটাই কি এই রকমই আমরা তোমাদের হাতে বিলিয়ে দিইনি? 
আমাদের আশা এখানে নয় মেহের-আমাদের আশা-ভরসা! (উর্ধে 
দেখিয়!) এখানে ।” 


পঞ্চম দৃশ্য | সরজাহান ৫৩, 
চুরজাহান। না সম্রার্জী। আমি সম্রাজী হতে চাই না। 
রেবা। বেশ। আমি তোমায় কোনদিকেই লওযািনা। সংবাদ 
দিলাম মাত্। তবে রাত্রি হয়েছে। আমি এখন আমি মেহের-_ 
বলিয়! সম্রাজ্জী রেবা চলিয়। গেলেন 
হুরজাহান। ভোঁরতের অধীশ্বরী)--( কিয়ৎক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণ 
করিয়া পরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন )--নাঃ এ কথা ভাবাও পাপ।--কিন্ত 
আমার ভবিষ্যতে নিক্ষল রোদন ছাড়া কি আর কিছুই নাই !--নাঃ এ 
বিষয়ে আমি চিন্তা কর্ধ না ।--উঃ১ অসহা গরম !--( গবাক্ষের কাছে 
গিয়া গবাক্ষ খুলিয়া দিলেন। পরে ফিরিয়া! আসিয়া আবার সান 
- মুইবৈর নব্ধে টা মাহষ_আছে 1] তন! হালে অশান্ত ঘন 
চলেছে কার উঠ, কি গরম।--না, আমি কখনও বা 
এবার আমার হৃদয়কে দৃঢ় করেছি । আমার এ বঙ্বল্প হ'তে আর কেউ 
আমায় বিচলিত কর্তে পারে না। এ বিষয়ে আমার একটা সম্মানের খণ 
আছে- আমার নিজের কাছেঃ আমার কন্ঠার কাছে, আমার নিহত 
স্বামীর কাছে।_-কখনও ন|। 
এই সময়ে বাদী পুনঃ প্রবেশ করিয়! কহিল-_ 
“আপনার তাঁই, একবার আপনার সাক্ষাৎ চান জনাব 1” 
মুরজাহান। কে; আসফ? 
'বাদী। হইাজনাব। 
মুরজাহান। আচ্ছা, নিয়ে এসে! । 
ূ বাদী চলিয়া গেল 
এ সময়ে আসফ হঠাৎ কি মনে করে? ? 
আসফ প্রবেশ করিলেন 


কি সংবাদ আসফ--তুমি যে হঠাৎ? 


৫৪ ' সুরজাহান খিতীয় অঙ্ক 


আমফ। সংবাদ আছে। শুভ সংবাদ। আমি শুভ সংবাদ ভিন্ন 
আনি না। 

ছরজাহান। কিঅংবাদ? 

আসফ। বলছি রোস। হাফ নিতে দাও। 

চুরজাহান। ( নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন) 
এখন বল কি সংবাদ। 

আসফ। শুন্বে কি চারের তবে। সমাট তোমার 
একবার সাক্ষাৎ চান। 

ূরজাহান। সাক্ষাৎ্-চাঁন? উদ্দেশ্ত? 

আসফ। উদ্দেশ কি জানো না মেহের ? 

মরজাহান। ই! অন্মান কর্তে পারি । যদ্দি সেই উদ্দেশ্যই হয়, তা, 
হলে তাকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলে! যেঃ সে সম্মান আমার পক্ষে 
ভূর্ববহ। 

আসফ। কি! তুমি এখান থেকে চলে" যাবার আগে তার সঙ্গে 
একবার দেখা কর্তেও অ ? 

হুরজাহানি। | 

আসফ। মেহের! আমি বুঝতে পারি না তোমার একি রকম 
অস্ভুত একগু য়েমি। আজ চার বৎসর হোল, _শের থার মৃত্যু হয়েছে। 
মুসলমানী প্রথায় বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। আর বৎসরের ঢেউয়ের উপর 
দিয়ে।বখমরের ঢেউ চলে" গিয়েছে তথাপি তোমার শ্বৃতি সম্রাটের মনে 
শিলাথণ্ডের মত দৃঢ়, অটল, অক্ষু্ন রঃয়েছে। ' তবু তৃমি-_ 
_ হরজাহান। আসফ! আমার স্মৃতি সম্রাটের হৃদয়ে যেমন উজ্জল, 
আমার স্থানীর স্থতিও 'আদার মনে সেই রকম জাজল্যমানি। 

 আসফ। কিন্ত তোমার ন্বার্দীকে ত তুমি আর পাঁবে নাঁঁ-এ কি 
রকম মূঢ়তাঃ আমি বুঝ.তে পারি না। 


পঞ্চম দৃষ্ঠ হরজাহান  প 

চ্রজাহান। তুমি পার্কে না! এ বিরোধ ও অন্ুশোচনাঠ এ 
অন্তর্দাহ-তুমি বুঝবে কি? ৰ 

আসফ। কিন্ত সর্ব কর্ণ ছেড়ে এই. অহশোচনাই কি. তোমার 
জীবনের শ্রেয়সী সাধনা হোল ?--যখন একবার ইচ্ছা! কম্ুলেই ভারতের 
অধীশ্বরী হ'তে পাঁরো-_-একটি মাত্র কথায়--অবহ্ষোয়--ই ঈগিতে- 

চুর়জাহান। আমি তা” চাই না।-বৃথ! উপদেশ । আসায় লওয়াতে 
পার্ধে না। যাও। . 

আসফ।' (ক্ষণেক নীরব রহিলেন, পরে বীরে ধীরে মান্নার 
মেহের, তুমি আজ এই মহৎ সম্মান ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ । কিন্তু পরে যখন 

লোল-বার্ধক্য তোমার উচ্চ ললাটে এসে বস্বে, তখন তোঁমার মনে একটা 
নিক্ষল অস্কতাঁপি হবে যে, যৌবনের কি সুযোগই তুমি হারিয়েছো। যে 
সৃষোগকে ভুমি আজ প্রত্যাখ্যান কঙ্ছ, তথুনু তার পায়ে ধরে”ও তাকে 
ফেরাতে পার্দ না। 

মুরজাহান। এরা'ষড় যন্ত্র করেছে! (এর! মায় উদ্মাদ না করে 
ছাঁড়বে না! নিলিনিটিনারানী রিনি কেন এলে? 
বাও। 

আসফ। যাচ্ছি মেহের। তবে এই শেষবার বলে, যাচ্ছি, শেঁন। 
মনে কর মেহের !কি পদ, কি মধ্যাদাঃ আজ তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে 
দিচ্ছ। আর ইচ্ছা কফুলেই কি.হ'তে পারো। আল এইখানে এই দণ্ড 
স্থির হয়ে যাবে, যে ভূমি বাঁছিরে পরিত্যক্ত পাছুকাথণ্ড হ/য়ে থাক্রে, দল 
প্রাসাদকক্ষের কেন্দ্রে উত্দে রক্ষিত ঝাঁড়ের মত আলে দেবে। পথের 
ভিথারিণী হওয়া আর ভারতের অধী্বরী হওয়া, এ ছুটোর. মধ্যে বেছে 
নেওয়া কি এত শক্ত ? 

মুরজাহান। কিছু শ্ নয়। ছে দিছি আমি পথের 
তিথারিনীই হব। এ. পু 


সা চুরজাহান খ্িতীয় অঙ্ক 
আসফ। তুমি এক! ভিথারিণী হবে না মেহের! এই পরিবারটি 
পথের ভিখারী হবে। সম্রাট পিতাকে বলেছেন যে, তুমি যদি সম্মত 
হও, ত পিতাঁকে তিনি মন্ত্রীর পদ দিবেন। আর তৃমি যদি অসন্মপগ হও; 
ত তান কোষাধ্যক্ষের পদও থাকৃবে.কি না সন্দেহ। 
হরজাহান। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন )--তুমি কি প্রস্তাব 
কর্‌্ছ জানো আসফ? প্রস্তাব কম্ছ যে আমার শরীর, আমার আত্মা, 
আমার আত্মমর্ধ্যাদাঃ যা কিছু আপনার বল্ছে, পারি৮তাকে ফেলে দিব 
একটা সামাজ্যের জন্য ! ' যে আমার পতিহস্তা, যাঁর প্রতি কেবল একটা 
তীব্র গ্রতিহিংস। শাণিত মুক্ত তরবারির মত আমার অন্তরে দীপ্ত থাকবার 
কথা; তাকে নেবো আমার প্রেমালিঙ্গনে ! 
আসফ। প্রতিহিংসাই যদি নিতে .চাঁও মো. ত এর চেয়ে উত্তম 
স্থযোগ কি পাবে? প্রাসাদের বাহিরে-তুমি এক সামান্ঠা নারী মাত্র; 
তোমার সাধ্য কি? বিস্ত তুমি যদ্দি সম্রাজ্জী হও, সে সুযোগ ভুমি প্রতি 
দিনে, প্রতি দণ্ডে প্রতি শুহূর্তে পাবে। দেখ মেহের! বিবেচনা 


কর: রর 

দূ্রজাহান 0 এ নিয়তি?) আমি বরাবর তাই দেখে আসছি । দূর 
থেকে একট আমায় টান্ছে, নৈলে আমরা আগ্রায় এসেছিলাম 
কেন? নৈলে সেদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল কেন? নৈলে 
এমন স্বামীকে ভালোবাস্তে পাঙ্লাম না কেন? নৈলে এ প্রাসাদে 
আস্বার আগে বিষ খেতে পাদ্লাম না কেন নৈলে পিতা, তুমি; শ্য়ং 
দয়াবতী সমাজী, আমার বিপক্ষে ফড়যয্ত্র €কর্কে কেন 1--ও:! কি 
ষড়যন্ত্র! আগার মধ্যে যে শয়তানী আছে, তাঁকে আমি জয় করে, 
এনেছিবাঁম! এখন তোমরা সবাই এসে তার সঙ্গে যোগ ববাহি এসে তাঁর সঙ্গে যৌগ_ রি 
আমিহতহি।, 

অসিফ। / নিও এগ 


মুরজাহান। পার্ষ্র না ।--যাঁকঃ তোমরা সবাই তাই চাও? পিতা, 
তুমি--তোম্রা সকলে তাই চাও? 
আঁসফ। কি 1. 





যা হবে, তার জন্ভ আমি দায়ী নই। মনে রেখ যে, পিজরাবনধ ক্ষিপ্ত 
ব্যানীকে পুরপথে ছেড়ে দিচ্ছ যে ঝঞ্চাকে হৃদয়ের সমন্ত শক্তি দিয়ে 
আমি বক্ষে চেপে রেখেছিলাম, € শৃক্তি' তোমরা স তোঁমরা সরিয়ে দিলে) এখন 
এই ঝটিকা নিধ্বিরোধে এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে বহে? যাক্‌। 

আসফ। কি কর্ধে চাও? 

হরজাহান। এখনও ঠিক জানি না। তবে এ শয়তানীর শক্তি আমি 
জানি।-_যাঁও, সম্রাটুকে. বল গে, আমি তাকে, ক বিবাহ কর্তে ও প্রস্তুত 

আসফ চলিয়া গেলেন 

মুরজাহীন। তবে সাভ্রাজ্যথানি এবার 'একট৷ প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে 

কাপুক। 


স্বান--গ্রাসাদকক্ষ। কাল--রা্রি 
রাজপারিবদবর্গ আসীন। সম্মুখে নর্তকীগণ 


১ম পারিষদ। গান গাও, আবার গাঁও। আজ সারারাত ক্ষতি 
কর্থে ছবে। 

য় পারিষদ। ই! আজ সম্রাটের বিবাহ। লোনা কথা নরটাম। 
শের খাঁর বিধবার সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবাহ । : 


৮ হুরজাহান | দ্বিতীয় অন্ধ 


৩ পারিষদ। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের পুত্র খুরমের সঙ্গে বিধবার 
ভাই আসফের কন্তার বিবাহ। সেটা যে তোমরা রবের মধ্যেই 
আন্ছে! না? ৃ 

২য় পারিষদ। আরে রেখে দাও সব বাজে বিয়ে । 

৩য় পারিষদ। বাঁজেবিয়ে! কিরকম? 

যু পারিষদ। প্রথম বিয়ে--কি বিয়ে। সে ত নাম্তা মুখস্থ 
করা । ও 

৪র্ঘ পারিষদ্দ। নাম্তা মুখস্থ কর! কি রকম? 

২য় পারিষদ। আসল অঙ্ক কষা আসে ও দ্বিতীয় বিয়েতে। তার 
পর যতই বিয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে, সনদ সঙ্গে অঙ্ক ততই ভারি 
শক্ত হয়ে দীড়ায়। | | 

ওয় পারিষদঘ। বিষে হোল অস্ক কয? 

২য় পারিষদ। বিষম অঙ্ক কষা। বাবা এ আমার ঠেকে শেখা। 

৪র্ঘ পারিষদ। আসফের কন্প। শুনেছি অপরূপ হুন্দরী। 

২য় পারিষদ। শুনেছি কি? দেখেছি। 

৩য় পারিষদ। কিরকম! কিরকম! . 

২য় পাঁরিষদ। কি রকম জানো? এই ঠিক পরীর মত। পরী 
দেখেছে! অবিহ্রি? 

৪র্থপারিষদ | অর্থাৎ মানুষে অত মুন্দর হয় না। এই বল্তে চাও ত? 

ক্ন পরিষদ । আরে! বেশী বর্ণনা চাও ত শোন। তান চক্ষু ছাট 
পল্সপত্রের মত, কর্ণ শঙ্খের মত, নানিকা*বংশী্স মত, বেধী তৃ্রঙ্গের 
মঙত। বেশ বুঝে যাচ্ছো? রূপটা হৃদয়ঙ্গম কর্ছ ?-- 

১ম পারিষদ। আরে টীকা-টিপ্পনি রেখে দাও। সে ত তোমাদের 
কারো স্ত্রী হবে না; তার বণনা দরকার কি? গাও নাচো ক্ষতি 
কর। ূ | 


নর্তকীর! নাচিতে নাচিতে গাহিল--. 


আজি নূতন রতনে, ভূষণে যতনে 
প্রকৃতি সতীরে, পরিয়ে দাও গে! । 

আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবদে-- 
নৃতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো! । 

আজি, পুরাণে! যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে ; 
মলিন বা কিছু ফেল গে! মুছিয়ে ; 
--গ্যামলে, কোমলে, কনকে হীরকে, 
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো। 

আজি বীণায় মুরজে স্বনদে গরজে, 
জাগিয় উঠুক গীতি গো। 

আবি, হ্যা মাঝারে, অগত-বাহিরে, 

. পার্তিরিয়ে উঠুক গ্রীতি গো । 

আজি, নুতন আলোকে, নৃতন পুলকে, 

দাও গে! ভাসায়ে ভুলোকে ছালোকে ; . 
| নূতন হাসিতে, বাসনা-রাশিতে, 
জীবন মরণ ভরিয়ে দাগ গো! । | 


গু ছুস্, 
স্থান--সম্রাটের অন্তঃপুর। কাল-স্-সায়াহ 


অন্তঃপুর-গৃহের বারান্দায় লয়লা৷ একাকী বেড়াইতেছিল। সঙ্গে সজ্জাট-পুরে শারিয়ার 


শারিয়ার। লয়লা, তোমার এই পাওুর বিষ যুখ,' এই আনত শু 

চক্ষু, এই কম্পিত ভঈম্বর কেন? কি ছঃখ তোমার ? 
লয়লা। আমার হুঃখ আপনি গুনে কি কর্ষেরেন সাহজাদা ? . 
শারিয়ার। পারি বষ্গি প্রতিকার কর্ব। 


৬৯ ভরজাহান ছিতীয় অঙ্ক 


লয়লা। আপনি! 

শারিয়ার। জানি লর্মলা, আমার ক্ষমতা ছু, জানি, আমি সম্রাটের 
উপেক্ষিত, রাঁজ-পরিবারের অবজ্ঞাত। তবু চেষ্টা কর্তে পারি। 

লয়লা। কুমার;আপনি যে সবার উপেক্ষিত, পটুকুই আপনার সৌন্দর্য্য । 

শারিয়ার। বুঝতে পার্লাম না। 

লয়লা। পার্ধেন না। বুঝবার বৃথা চেষ্টা কর্ষেন না। 

শারিয়ার। তুমিও আমায় অবজ্ঞা কর! 

লয়লা। না কুমার! আমি আপনার নিঃসহায় অবস্থা, আপনার 
শারীরিক আর মানসিক দৌর্বল্য, আপনার বর্তমান আর তবিয়ৎ দৈন্ 
বড়ই সুন্দর দেখি। 

শারিয়ার। আমার কিছু হুদার দেখ.কি লা? 

লয়লা। আপনার কাছে স্তোকবাক্য বলে আমার কোন লাভ নাই ।. 
আঁপনি বড়ই দীন-_আমার চেয়েও দীন। 

শারিয়ার। তুমি দীন লয়লা ! তুমি সম্রাজ্জীর কন্ঠা) তুমি সম্াটের-- 

লরলা । ন্ধ হোনু কুমার। সম্রাটের সঙ্গে আমার নাম এক নিঃশ্বাসে 
উচ্চারণ করে”, আমার কলুষিত কর্ষেন না। হা, আমি স্াজীর কন্তা 
বটে-_হায়ঃ ত| অস্বীকার কর্ধার যে! নাই। 

শারিয়ার । লয়ল/ তুমি একটি গ্রহেলিক|। 
লয়লা। সাহ্জাদা? আমার চরিত্রকি আপনার কাছে এতই জটিল 
ঠেকে? | 





পরিচারিকার প্রষেশ | 

পরিচারিকা । (লয়লাকে ). আপনাকে বেগব সাহ্বো একবার 
ডেকেছেন। 
, লয়লা। আমাকে? 


সপ্তম দৃশ্য চুরজাহান ৬১ 
পরিচারিকা। ই! জনাব। 
লয়ল| | বেগম সাহেবা ? 
পরিচারিকা । হাঃ বেগম সাহেবা। 
লয়লা। প্রয়োজন? | 
পরিচারিকা । আমায় বলেন নি। 
লয়ল! । আচ্ছা যাচ্ছি, বল গে যাও। 
গরিচারিক! চলিয়! গেল 
লয়ল!। সাহজাদা! জানি আপনি আমায় ভালোবাসেন।. 
সে ভালোবাসা দমন করুন। 
" শীরিয়ার। তুমি আমায় ভালোবাস না? 
লয়লা। বাসি! যদি কাঁউকে বামি, সে আপনাকে, তবুআপনাকে 
শারিয়ার। অপরাধ? 
লয়লা। অপরাধ আপনি জাহাঙ্গীরের পুত্র। 
শারিয়ার। সাঁজাহানও ত জাহাঙীরের পুত্র । 
লয়লা। তাই কি হিটিরানারারার 
শারিয়ার। ইসরা সম ০. 
লয়লা। খাদিজা আসফ খার কন্তা, নহেন।--যান! 
কেন আমার নির্জনতায়, আমার দুঃখে, আমীর নৈরাস্তের দূষিত বাতাসের 
মধ্যে এসে আপনাকে অন্গথী করেন ? 
শারিয়ার। তুমি তবে আর কাকে বিবাহ কর্ষে! 
লয়ল!। না! সাহজাদা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। 
শারিম্বার। তুমি বিবাহ কর্ষে না? 
লয়লা। না: 
শারিঘ্নার। কেন লয়ল।!-__চেয়ে দেখ এই বিশ্বদগৎ। চেয়ে দেখ, 


সই চূরজাহান খিতীয় অক 
এ হিরগুয়ী মন্ধ্যা-_আকাশের নীল হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ হিল্লোলিত 
পবন স্থান! ধরিস্রীকে আলিঙ্গন কর্চে। এ ত্রসর চদ্পককলিফার মুখচুঘন 


কয়ছে !--বিষ্বজগতে কে একা আছে লয়লা ? 

লয়লা। আমি তবে এ বিশ্বঞ্গতের বাহিরে। আমার যে দুঃখ- 

সহসা লয়ল! দক্ষিণ করতলে বাম করতল মর্দন করিয়া করণন্বরে কহিলেন-_ . 
যান, সাহজাদা যান! এ সব শোন্বার আমার সময় নাই-আমার 
সেরূপ অবস্থা নয়। 

শারিয়ার। তোমার কি ছুঃখ, আমায় জানাবেও না? 

লয়লা। না, আপনি বুঝবেন ন!।--আপনি যাঁন। 
্‌ শারিয়ার চলিয় গেলেন 

লয়লা। তুমি আমার ছুঃখ কি বুঝবে শারিয়ার ! পৃথিবীতে কি কেউ 
বুঝতে পারে ! আমার মা--আমার পিতা যাকে পুজা কর্তেন বল্লেই হয় 
নেই পিতাকে টি হত্যা করিয়েছে--আমার মা আজ সেই 


ভা ৮০০৬৬ সন কস ও ০৮ দ খত এপিগঞাদ আনার ইযাটিাডজারট 


--আমার মা আঞজ আমার পর হয়ে গিয়েছে! আমার নোপার গ্রতিম। 
আমার হ্বায়ের সিংহারন থেকে দন্ত্যুতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে! আমার 
সব খিয্েছে। আর আমি তাই দাড়িয়ে দেখলাম। চক্ষে অশ্রবিদু ছিল 
না। মুখে আর্তনাদ ছিল না! (না বারা সরলা 
গার্নামনা। 

রসথান 


বস তপ্ত 
স্বান-_সমাজী মরজাহানের সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষ | কাল--রাত্রি 
মহার্ঘডূষার ভূষিত! নুরজাহান একাকিনী সেই কক্ষে বেড়াইতেছিয়েন 


“হুরজাহান। আমি আজ ভারতের সম্াঞ্জী ! কিন্ত এ আমার গৌরব, 
নালজ্জা? এ আমার জয়, না পরাভব !_উঃ কি পরাজয়! শয়তানীর 
সঙ্গে এতদিন ধরে? যুদ্ধ করেঃ এসে শেষে পরাস্ত হ'লাম। আমি 
হেরেছি। আঁমি আমার সব হারিয়েছি। তবে আর কিসের ভয়! যখন 

সমার্ঞী হয়েছি, তথ্ন সব বাধা, সব বিশ্ল, আমার পথ থেকে সরে? সরে” যাক! 
যখন বিবেক খুইয়েছি, তখন সব ধা সঙ্কোচ হৃদয় থেকে দূর হোঁক্‌! যৃখন যুখন 
সতরাজ্তী হয়েছি, রাজত্ব কর্বব! এই সম্রাট আস্ছেন। 


জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলে সম্রাজ্ঞী তাহাকে অভিবাদন করিলেন 

জাহাঙ্গীর । হুরজাহান ! তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে জন্মেছিলে। তোমার 
সেলাম কর্ধার ভঙ্গিম পর্য্যন্ত সমরাজ্জীর মত। 

মুরজাহান। সম্রা্জী হতে জন্মেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়েছি। সংসারে 
কেউ স্লেখে বড়লোক হয়, আর কাঁউকে বা সংসার বড়লোক হ'তে সাধে। 

জাহাঙ্গীর। সে লোকের মত লোক হলে বটে। র্বকেই মোকে 
খুঁজে এনে উষ্জীষে রাখে | 

মুরজাহান। আর যার শিরে সে উফীষ থাকে, সে শির তার স্বন্ধের 
পক্ষে বড়ই বেশী ভারী হয়) জাহাপন]। 

জাহাঙ্গীর । হুরজাহান ! যাঁহয়ে গিয়েছে-- | 

মুরজীহান। তা হয়ে গিয়েছে। সত্য কথা। এর মত ত্য কথা 
সংসারে আর ফিছু মাই আীহাপনা ।-_-মে কথা যাক আমি একটা কথা 
_জিজাস কর্ডে পারি কি জীহাপনা ? 


৬৪ রজাহান ছিতীয় অঙ্ক 


জাহালীর। কি কথা হরজাহান ? 

চুরজাহান। জাহাপনা, গুন্ছি, কুমার খসরুকে কারাগার হতে মুক্ত 
করে দিয়েছেন? 

জাহাঙ্গীর । হাঁ প্রিয়তমে। 

হুরজাহান। সম্রাজ্ঞী রেবা বুঝি সঙ্রাটকে দে বিষয়ে অনুরোধ 
করেছিলেন? 

জাহাঙ্গীর। ইা-_না- অর্থাৎ তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। তবে 
তার অশ্রত্নল যা সমন্ত প্রাণের নিষেধ সত্বেও চোখে.এসে ছাপিয়ে পড়ে, 
তার দীর্ঘনিশ্বাস যা অন্তপিরদ্ধ বাম্পের মত সমন্ত দেহখানিকে কীখারী, 
তার অব্যক্ত কাকুতি যা মাহুষের অতীত ভাষায় সুখে এসে ব্যক্ত হয়; এর 
সব এসে আমায় জয় কর্লে।--ভার উপর খলফু'আম়ার পুত্র, ত! 

হরজাহান), নিশ্চয়ই । তবে (হাঁসিয়।) যখন জাহাপনা আমার 
ভাগিনেয় সেফউল্লার গ্রাণ্দু্ড দেন, তখন স্ঠায়বিচারে একটু অধিক 
বড়াই করেছিলেন। 

জাহাঙ্গীর। সে তোমার ভগিনীর পুজ, তোমার পুত্র ছিল না। 

নুরজাহান । না; তবে সে আমার পোয্পুত্র ছিল। 

জাহাঙ্গীর। পোয়্পুত্র আর নিজের পুত্র !--ম্রজাহান ! ৮ জান 
ন! যে, পুত্র.কি জিনিস। | 

হুরজাহান। না জহাপন, তা জান্বার হোগ কখন পাই নাই। 

জাহা্দীর। খসরু একে আমার পুত্র-- , 

চুরজাহান। ? তার উপর সে সমাজী রেবার পুলে। 

জাহালীর। ছুরজাহান! 
: : সরজ্াহান। 'দীহাপুনা! 
 “ এজাহার্ষীর। ষ্িির-চিততে এ কথা বন্ছো? রেবার প্রতি তোমার 
ক্যা হয়? 


নুরজাহান ৬৫. 


মুরজাহান। অনুযা একটু হতেও পারে বা। 

জাহাঙ্গীর। আমি তা সম্ভব ভাবিনি। 

নুরজাহান। কেন জশহাপনা? 

জাহাঙ্গীর । . অহুয়া হয় কতক সমানে সমানে । কিন্তু রেবা আর 
তুমি ভিন্ন জগতের ! রেবা উ্ধস্িত নক্ষত্রের মত-_স্থির, ভাম্বর, 
নিষলঙ্ক ! আর তুমি তাঁর বহু নিয়ে পূর্ণচন্দ্রের মত-_এত স্ন্দরঃ কারণ 
এত কাছে ! 


এই সময় বীর্দী প্রবেশ করিয়া কহিল-- 


”«থোদাবন্দ, সম্রাজ্জী একবার সাক্ষাৎ চান।” 
জাহাঙ্গীর । তার পৃজ! শেষ হয়েছে? 


বাদী। খোদাবন্দ,। 
জাহাঙ্গীর । চলযাচ্ছি। 
বীর্দী চলিয়া গেল 
আমি এক্সষণেই আস্ছি হ্ুরজাহান-- 
এই বলিয়৷ বাহির হইয়৷ গেলেন 


সুরজাহান। রেবা নক্ষত্র আর আমি পূর্ণচন্ত্র এতদূর তফাৎ--তা 
'জান্তাম 'না। আচ্ছা, তবে দেখি, যে সেই নক্ষত্রের রঙ্সি এই পূর্ণচন্ত্রের 
প্রভায় পাওুর হয়ে যায় কি না। হুরজাহান দেবী নয়। চুর্ুজাহান রাজত্ব 


কর্তে বসেছে. রাজত্ব কৃর্কে।. সে আর কারো প্রতিতম্বিতা সহ্য, 


এমন সময়ে ধীয়ে লয়লা প্রবেশ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
"তুমি আমায় ডেকেছিলে ?” 
চরজাহান। ইালল্ললা। আমি তোমায় ডেকেছিলাম। 
লয়লা। প্রয়োজন? 


৷ ৬৬ নুরজাহান দ্বিতীয় অন্ক 


হরজাহান। আছে প্রয়োজন! আর লয়লা! প্রয়োজন নৈলে কি 
আর আমার কাছে আস্তে নাই ? 

লয়লা। না। প্রয়োজন নৈলে তোমার কাছে আমার আস্তে নাই ! 

হুরজাহান। ( কাতরভাবে তাহার প্রতি চাহিয়। কহিলেন) 
কেন লয়লা ? 

লয়লা। (স্থির শুষ্কন্বরে কহিলেন) তোমার সঙ্গে আমার আর 
কি সম্বন্ধ? 

মরজাহান। আমি ত তোমার মা? 

লয়লা। শুস্তে পাই বটে! 

মুরজাহান। শুস্তে পাও ?- শুস্তে পাও ?--এতদূর ! 

লয়লা। হী, শুস্তে পাই ! কিন্তু, ঠিক ধারণা! বার্তে পারি না। ঠিক 
বিশ্বাস হয় না যে, আমার মা! একখণ্'ভূমির জন্স আপনাকে বিক্রয় কর্তে 
পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার মা বুঝি আর কেউ 
ছিলেন। তিনি মরে যান। ছিরে নিত তমার রাহ হজো। 
আর তোমায় ম৷ বল্‌্তে আমান শেখান। 

হুরজাহান। না লয়ল!! অভাগিনী আমি সত্যই তোমার মা। 

লয়ল!। হবে।-__আৃ্মার জীবনের্(সের! ছুঃখ? এই যে, তুমি আমার 
মা1ও£! ছেলেবেলায় কেউ আমায় ধাহিয়ে কেন মারে নি! তা 
হলে এ অপবাদ আমায় শুস্তে হোত না। কিন্বা এখনও যদ্দি কেউ 
আমায়. ধরে? এই পাথরের উপর আছড়ে মারে__যতক্ষণ__যতক্ষণ আমার 
দেহ শতধা ছিড়ে? গলে, পিষে না বায় !--৩:- স্পমা আমি আত্মহত্যা 
কর্ধ ! আর সহ হয় না-_ 

গুরজাহান। ( বিরক্তির স্বরে ) কি সহ হয় নালয়লা? 

লয়লা। এই দৃশ্য !. এই বীভৎস ব্যভিচার! এই চিন্তা--যে. আমার 
মা সাআাজ্যের লোতে বিবাহ করেচেন তীর পতিহস্তাকে! যখন সেই 


হরজাহান 


জল্লাদ এসে তোমার হাতে ধরে” তোমায় প্রেয়সী বলে” ডাকে, তখন__ 
বলবো কি মা--আমার সর্ধাঙ্গে বৃশ্চিক দংশর্নের জাল! হয়! কি বলবে 
--কি সে জাল! !__-আর এই জালা একদিন নয়, "একমাস নয় নিত্য 
নিত্য! চক্ষের সাম্‌নে নিত্য নিত্য দেখছি, সে পাপের কারখানায় তৈরি 
হচ্ছে_-_নৃতন নূতন অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার ! ওঃ 1--- 

নুরজাহান। দেখ লয়লা! আমি এই রকম নিত্য নিত্য তোমার 
রক্তবর্ণ চক্ষু আর ভৎসনা সহ কর্ধ্ব না। 

লয়লা | "কি কর্ষে | আমায় হত্যা কর্ষের! আশ্চর্য্য নয়। যে 
পতিহস্তাকে বিবাহ করে, সে কন্তাকেও হত্যা কর্তে পারে । (পরে 
সাঈকম্পন্বরে কহিলেন )- হাঁয় হতভাগিনী নারী! তোমার উপর রাগ 
কর্ধ কি! মাঝে মাঝে তোমার জন্ত আমার গাঢ় ছুঃখ হয়। কার 
স্ত্রী ছিলে, আর কার স্ত্রী হয়েছে৷! কোথায় সেই শের খা, কোথায় এই 
জাহাঙ্গীর! কোথায় অগাধ অসীম শ্বচ্ছ নীল-সমুদ্র কোথায় পুতিগন্ধময় 
ক্ষুদ্র পক্কিল জলাশয়! কোথায় কেশরী, কোথায় বন্তশুগাল !-_নারী ! 
লজ্জা করে না, দুঃখ হয় না, যে তুমি তোমার সেই দেবতার দিংহাসনে 
স্বেচ্ছায় বসিয়েছে! এক কামুককে ! সেই সরল, উদার, পৃজ্য, পবিত্রোজ্জল 
মহিমাময় চরিত্রের মাহাত্ম্য ভূলে গিয়ে, আজ এক নীচ? হেয়, কলুষপন্ধিন 
পাপের উপাসনায় বসেছো ! লজ্জা করে না, ষে নারীর ষা কিছু মহৎ-- 


নেহ, দ্য়াঃ কৃতজ্ঞত!২ পুণা--সব বিসর্জন দিয়ে এক শয়তানের পাশে 
আপনাকে পনাকে বিক্রয় করেছে! !-- 
নুরজাহান _হরজাহান। স্তব্ধ হও বাণিক!!, 


লয়লা। কিজন্ ন্য নারী !_তুমি _তুমি আজ ভারত-সম্রাঞ্জী বলেঃ ভেবেছে 
আমি তোমার ভ্রকুটি দেখে ভয়ে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে বাবো? দ্বপ্নেও মনে 


কোরো না! জেনো, মিমি আহাীরের স্ী__লয়লাও শের খাঁর মেয়ে! 
হরজাহান। ( উচ্চৈঃ্বরে ) লয়লা! নই 


টু মুরজাহান দ্বিতীয় অঙ্ক 
লয়লা। ( তদ্রুপ উচ্চৈঃত্বরে ) নুরজাহান ! (74) 


হু'জনে পরম্পরের সম্গুখীন হইয়! দাড়াইয়! ছুই তুদ্ধ ব্যাত্্রীর দিকে স্বালাময় 
দৃষ্টিতে চাহির! রহিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন 


জাহাঙ্গীর । একি লয়লা! এ কি নুরজাহান! 
উনি রহিলেদ। পরে নুরআাহান কাঁদিয়া ফেলিলেন, 


লয়ল!। কাদো কাদো, চিরজীবন কাদো, যদি তাতেও এ কালিমা 
কিছু ধৌত হয়ে যায়। তুমি ত মন্দ ছিলে না। কে তোমায় এ পরামর্শ 
দিলে? কে তোমায় ত্বর্গের রাজ্য হ'তে টেনে এনে (জাহাঙ্গীরকে 
দেখাইয়া ) এই অস্থিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্লে ? 

জাহাঙ্গীর । বুঝেছি। জেনে! বালিকা, যে তুমি যদিও চুরজাহানের 
কন্তা, তথাপি আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। 

লয়লা। জান্বেন সম্রাট, যে আপনি যদিও মুরজাহানের স্বামী 
তথাপি আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে । 

জাহাঙ্গীর । তোমার স্পর্ধা অত্যন্ত বেশী বেড়েছে দেখছি! তবে 
এবার তোমায় শাসন কর্ব। 

লয়লা। আপনি ? 

জাহাঙ্গীর । হা, আমি। তোমার ব্যবহার অসহা হঃয়ে প্লাড়িয়েছে। 
তোমার এ মেজীজ নরম কর্তে আমি জানি । 

লয়ল!। সম্রাট! লয়ল! শের খাঁর মেয়ে, সে ভয়ে ভীত হবার মেয়ে 
নয়।-স্বেচ্ছাচারী দস্থ্য ! এই নীতি নিয়ে একট! সাম্রাজ্য শাঁসন কর্তে 
বসেছে? জাহা্লীর ! তুমি এখনও শের খাঁর মেয়ের সম্মুখে এম্‌নি খাড়া 
দাড়িয়ে রয়েছে, এইটেই আমার একটা গ্রকা্ড বিন্য় বৌধ হচ্ছে !__ 
তবু সোজ! ভাবে আমার চক্ষের পানে চাও দেখি জল্লাদ! . দেখি ম্পর্থা 


অষ্টম দৃশ্ত মুরজাহান ০ 


কতদূর তোমার ! চাঁও-_মনে রেখো আমি শের খাঁর মেয়ে। চাও-_ 
দেখি স্পর্ধা ! | 
জাহাঙ্গীর । নুরজাহান! এক্র্যাস্রীকে যদি তুমি শাসন না কর, ত 
আমি আল্লার নামে শপথ কচ্ছি যে-_- 
লয়লা। যে আমায় হত্যা কর্ের !' তাই কর সম্রাট! তোমার পায়ে 
ধরি। আমায় হত্যা কর।--যেমন আমার বাবাকে হত্যা করেছো, 
আমাকেও হত্যা কর। তাতে আমার অন্ততঃ একটা সাম্বনা হবে, যে 
আমি শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তোমায় অভিসম্পাত দিয়ে মর্তে পার্ব ! 
জাহাঙ্গীর । উত্তম! তাই-হবে।--দৌবারিক ! 
নূরজাহান। এবার একে মার্জনা করুন জখাহাঁপন! ! এবার আমারই 
দোষ। আমিই একে উত্যক্ত করেছিলাম। 
জাহাঙ্গীর । নাঃ আমি আর সহা কর্তে পারি না মুরজাহান! এর 
শেষ কর্তে হবে।-__-দৌবাঁরিক ! 
মুরজাহান। (জান পাতিয়! ) জশহাঁপনা, আমার পুত্রটীকে নিয়েছেন, 
আমার যথাসর্ধবস্ব এই কন্ঠটিকেও নিবেন না! এইবার ক্ষমা করুন। 
জাহাঙ্গীর। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া )_-আচ্ছা১ এবার ক্ষমা 
কর্লাম ; কিন্তু এই শেষবার ম্থরজাহান । (লয়লাকে বকা দিয়া) এই 
শেষবার । বুঝলে বালিক! ? মনে থাকে যেন। ( বলিয়া চলিয়া গেলেন। 
লয়লা ঘ্বণাভরে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সত্তা দৃষ্টির বহিভূ্তি 
হইলে লয়লা সহস! হুরজাহানের দিকে চাহিয়! কহিলেন মোট 
গরজাহান। লয়লা ! 
লয়ল৷। একট কাজ কর্ষে? 
নুরজাহান। কি কাজ লয়লা! 
লয়লা। তুমি ষে পাপ করেছোঃ আমার শত ভতসনায়ও সে পাপ 
পুণ্য হবে না। কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর! 


৭ হুরজাহান দ্বিতীয় অন্ক 


মুরজাহান। কি প্রায়শ্চিত্ত? 

লয়লা। এই পরিবারকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি ঘর্গের রাস্তা 
থেকে নেমেছই, তবে দত্তর মত পিশাচী হও । তুমি ভূজঙ্গিনীর মত এই 
সম্রাট্‌-পরিবারের চারিদিকে জড়িয়ে উঠে তোমার বিষে তাঁকে জর্জরিত 
'কর। এ পরিবার ধংস কর। আমি তোমার. অবাধ্য মেয়ে; কিন্ত 
এবিষয়ে তোমার বাধ্য হব _যবিল্বে, তাই ক 


_হুরজাহানের মুখ উজ্জল হইল ; লয়লার হাত ধরিয়া! কহিলেন-_ 
“যা বল্‌বো, তাই কমবে?” 
লয়লা। হামা! আমার বুদ্ধি নাষ। তুমি তোমার শয়তানী বুদ্ধি 
আমায় দাও। আমি আমার সমস্ত সাধ্য, সমস্ত শক্তি তোমায় দেব! 
এসো মইন দিলে কট লি তুমি আর আমি--আজ 
আর মা আর মেয়ে নই। বোন, ছুই শয়তানী--এক গতি, 
এক লক্ষ্য, এক পরিণাম । 


তৃতীয় অস্ক 


শ্রহ্থম ভুষ্থ্‌ 
রথ 
স্থান_ প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্চান। কাল--জ্যোৎক্সা রাত্রি।' 


খাদিজ! সেই প্রমোদ উদ্ভানে বেড়াইয়া বেড়াইতে- 
ছিলেন ও গাহিতেছিলেন 
গীত 

( এত সনমর শশধর 1-__ও সে তারি রূপ অন্ুকারী ! 

ফেন, এত সুবর্ণশতদল ?--ও সে তাহারই বর্ণহারী ॥ 
কেন, এত সথললিত পিক-সঙ্গীত 1--তারই কলবাণী করে বস্কৃত, 

এত হুগন্ধ শ্রিপ্ধ মলয়_-_পরশ বহিয়। তারই। 
_আকাপে ভূবনে ব্যাপ্ত সদাই তাহারই রূপের আলো ; 
তারই পদযুগ ধরে হৃদে বলে'--ধরারে বেসেছি ভালো! ; 
এই জীবনের যত ছুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির ধত ছলন| জকুটি, 
সে ছুটি আখির কিরণের তলে, সকলই ভুলিতে পারি ॥. 


সাজাহান যখন প্রবেশ করিলেন, তখনও খাদিজার গান শেষ হয় নাই। সাঙাহানও 
সে গানে বাধা দিলেন না। খাদিজ| নিজের গানে বিভোর হইয়া গাহিতেছিলেন। 
পরে সাজাহানকে দেখিয়া গান বন্ধ করিলেন এবং দৌড়ির! গিয়। সাজাহামকে বাহবন্ধ 
করিয়। কহিলেন-_ 


“কে? আমার প্রাণেশ্বর ?” 


সাজাহান। প্রাণেশ্বর কি না) তা জানি না। তবে আমি সাঁজাহান 
বটে। 


ণ২ সুরজাহান 


থাদিজা। আমি এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা কমৃছিলাম। 

সাজাহান। আমার পরম সৌভাগ্য ।--তবে একটা কথা হচ্ছে 
খাদিজা, এখনই যে গানটা গাচ্ছিলে, সেটা কাকে লক্ষ্য করে? | 

থাদিজা। তা জানো না কি প্রিয়তম? 


বলিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিলেন 


সাঁজাহান। এ রকম করেই ত গোল বাধাও। 

খাদিজা । তোমায় উদ্দেশ করে, গাচ্ছিলাম | 

সাঁজাহান। তাহ'লে বেশ একটু ভাবিয়ে দিলে। 

খাদিজা। কেন? 

সাজাহান। এই আমি নিজের চেহারাখানা! আয়নায় দেখেছি 
কিনা। দেখেছি যে, সেটা শতদল কি শশধরের কাছ ঘে'ষেও যায় না। 

খাদিজা। আমি তোমার মুখে যে সৌন্দধ্য দেখি নাথ, তা? শত 
শতদল .কি শশধরে নাই, কারণ, আমি দেখি এ মুখে--একটা মহিমাময় 
অন্তর্জগৎ; এঁ চক্ষুদুটির ভিতর আমি দেখি--তোমার প্রতিভা আর 
তোমার সর্ধসৃতে দয়া, এ উচ্চ ললাটে দেখি--একট! সাহস আর একটা 
আত্মমর্ধ্যাদা ; এ ওটঠপ্রাস্তে দেখি--তোমার প্রতিজ্ঞা আর ন্নেহ! আমি 
তোমার দেহের মধ্য দরিয়া তোমায় পেয়েছি,--যেমন হিন্দুতক্ত প্রতিমার 
মধ্য দিয়! তার দেবতাকে পায়। 

সাঁজাহান। তাহলে তোমার উদ্ধার নিশ্চিত ।---আচ্ছাঃ খাদিজা, 
তোমার পিতা আসফ আর সম্তাজ্রী ঈরজাহান আপন ভাই বোন? 

খাদিজা। হাঁ নাথ! 

সাজাহান। "আর তুমি তোমার বাপের মেয়ে? আর লয়লা হর- 
জাহানের মেয়ে। 
. খাদিজা। হী। 


প্রথম দৃশ মুরজাহান 
সাজাহান। বিষম ভাবিয়ে দিলে। 


থাদিজা। কেন নাথ? 
সাজাহান। কেন নাথ !--এ রকম কখনও হয় ? 
খাদিজা । কিহয়না? 


সাজাহান। এই তুমি হলে এই রকম নিরীহ গোঁবেচারী, আর 
হরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেনদর. সাহা )-যদিও সে যে শেষে 
বেচারী শারিয়ারকে বিয়ে কর্পে কেন, আমার বেশ একটু খটুকা লাগে 

খাদিজা। ভালোবাসেন নিশ্চয়। 

সাঁজাহান। উদ্ছঃ। সে মেয়ে ভালোবাসার পাত্রই নয় ।-_শারিয়ার . 
বেচাঁরী এই লয়লাকে নিয়ে যে কি করবে আমি কিছুই বুঝতে পাঁছি না। 

খাদিজা । কি আবার কর্ষে ! 

সাজাহান। উহঃ! মোটেই থাপ খায়নি। বরং তার সঙ্গে বিয়ে 
হওয়! উচিত ছিল আমার, আর শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হওয়! উচিত 
ছিল তোমার । 

খাদিজা । তাহ'লে কি হোত? 

সাজাহান। কি যে হোত তা বল্‌্তে পারিনে। তবে তাকে বশ 
করে? আমার বোধ হয় বেশ একটু আনন্দ হোত। আর তুমি যে 
গোবেচারীঃ তোমারও ঠিক শারিয়ারের স্ত্রী হলেই মানাতে৷ ভালো। 
তা আমি বরাবর দেখে আস্চি, ষে যেমনটি চায় তেমন হয় না এ 
ভাই খসরু আস্ছেন। তুমি ভিতরে যাঁও। 


খাদিজা চলি গেলে খসরু প্রবেশ করিলেন 
সাজাহান। কিভাই? 


খসরু। কিছু সংবাদ আছে! 
সাজাহান। কি সংবাদ? 


থসরু। পিতা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। 

সাজাহান। কেন 1--হঠাৎ? 

খসরু এেক্ষিণাত্যে রাজারা বিদ্রোহ করেছে তোমায় আবার 
দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে-_-তাদের দমন কর্তে। 

দাজাহান। আবার !-__সে দিন যে তাদের বশ করে” এলাম। 

খসরু । তারা বিদ্রোহ করেছে। 

সাজাহান। কি আশ্চর্য্য! আমি দেখ.ছি, আমার বুদ্ধ কর্তে কর্তেই 
প্রথম জীবনটা কেটে গেল! একটু শাস্তি পেলাম না। সেদিন 
দাক্ষিণাত্য জয় করে এলাম। তার পরে মেবার জয়। তার পরে 
ভোর না হ'তে আবার যেতে হবে দাক্ষিণাত্যে। 

খসরু । খুরমঃ আমি তোমার শৌধ্যে বিশ্মিত হয়েছি । মেবারের 
রিক্তধবজা ৮০* বৎসর ধরে” মোগলশক্তিকে তুচ্ছ করে? তার গিরিপ্রাকারে 
উড়েছে, সেই মেবাঁর তুমি অবহেলায় জয় করেছো! । 

সাজাহান। (হাসিয়া) আমি মেবার জয় করি নাই। 

থসরু। তুমি কর নাই?--সে কি! 

সাজাহান। দেনাপতি মহাবৎ খা মেবার জয় সম্পূর্ণ করার পর পিতা! 
আমায় পাঠান সন্ধি কর্ষার জন্ত।. আমি গিয়ে সন্ধি করি।, কিন্ত 
রটুলো থে আমিই মেবার অয় করেছি। 

খসরু। (কিন্ত দে রটনীয় মহাবৎ খা প্রতিবাদ করেন নি ত! 

সাজাহান। সে তীর উদারতা । তিনি সে সম্মান চান না। বরং__ 
কি কারণে জানি না-_মেবার জয় সম্বন্ধে নিজের কথ! যেন তিনি চাঁপা 
দিতেই চান। - 

থসরু। বটে! তাজান্তাম না। সে যাই হোক্‌-_তাঁর পরে রাণার 
সুলে তুমি ঘে সন্ধি করেছো, তাতে তোমার কি ওদাধ্য দেখিয়েছে! খুরম 
বিজিতের পক্ষে এমন সম্মানবর সন্ধি পূর্ধ্বে বুঝি আর কখনও হয় নাই। 


সাজাহান। দাদা, স্থান কাল পান্র বুঝে শক্তির ব্যবহার কর্তে হয়! 
মেবারবংশ এক অতি পুরাতন চিরধন্ত রাজবংশ ।-_যে বংশে বাগ্লারাও, 
চন্জ্রাবৎ রাণী, মমরসিংহ, প্রতাঁপসিংহ জন্মেছে, সে রাজবংশের আজ পতন 
হয়েছে! তার কি ছুঃখ বুঝে দেখ দেখি দাদা! তার সেই ছুঃখভার 
যতদুর সম্ভব লঘু করেছি । 

খসরু । তোমায় কি শ্রদ্ধাই করি--আর কি ভালোই বাঁদি খুরম ! 
আমিও তোমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাবো, যদি তুমি তাতে সম্মত থাকো, 
আর পিত। যদি সম্মত হন ।--আমি যুদ্ধ শিখ বে!। 

সাজাহান। চল ত আগে পিতার কাছে যাই। 

থসরু। চল। 


সাজাহান। তুমি যাও দাদা, আমি আস্ছি। 
খসরু চলিয়! গেলেন 


সাজাহান। এতদুর স্পর্ধা এই রাজাদের! সে দিন তারা বশ্যতা 
্বীকার কর্পে। এবার তাদের বেঁধে এই রাজধানীতে নিয়ে আম্বো। 
খাদিজা, খাদিজা ! 
থাদিজার প্রবেশ ৃ 

সাজাহান। খাদিজা! | দাক্ষণাত্যে যাবার আনত গ্রস্তত হও। 

থাদিজা। সেকি. 

সাজাহান। সেকি আবার! সেখানে রাজারা বিদ্রোহ করেছে, 
তাদের দমন কর্তে হবে। 

খাদিজা । তুমিও যাচ্ছে৷ ? 

সাঁজাহান। নহিঘে তুমি এমনই কি মহাবীর রুম্তাম হণ ধাড়িয়েছো 
যে তুমি তাদের দমন, কর্ষে(?, লয়লা হলেও বরং পার্তো।_& 
খাদিজা আমিও যাবো। পিতা 'আঁমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি 
এখনই তীর কাছে যাচ্ছি। 


 ছুরজাহান :. “ তৃতীয় অন্ক 


খাদিজা । নাথ! 
সাজাহানের হাত ধরিলেন 
সাজাহান। যাও খাদিজা! এখন নারীর সরস রক্তিম অধরপুট আর 
বিলোল চাহনি নিয়ে খেল! কর্বার সময় নয় ।-_-কঠোর কর্তব্য সম্মুখে । 
প্রস্থান 
থাদিজা। (চক্ষু মুছিলেন; পরে কহিলেন )--না! আমারই অন্যায় । 
পুরুষের কত কাজ । তার! কত জানে, আর অভাগিনী নারী আমরা 
কিছুই শিখিনি')--কেবল ভালোবাস্তে শিথেছিলাম। 
প্রস্থান 


ছ্বিভ্ভীষ্স ভুস্থয 
স্থান__লাহোরের প্রাসাদ-অন্তঃপুর । কাল--রাত্রি 
* .. মহার্ঘভূবার় ভূষিত প্রণস্ত কক্ষে নুরজাহান একাকিনী বেড়াইতেছিলেন 


মুরজাহাঁন। আমি ক্ষমতার মদিরাঁ পান করেছি! প্রতি ধমনীতে 
তার উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব কচ্ছি!__এই ত জীবন! শুধু আত্মরক্ষা 
আর জগ্মদানের তন্ত্র--এই সৃষ্টির মহাচক্র ঘোরাচ্ছে না! (বের মধ্যে. 
পুস্োও আছে) নহিলে বিহদ এত আবেগে গেয়ে ওঠে কেন? বৃক্ষ 
এত বিবিধ পত্রপুষ্পে বিকশিত হুঃয়ে ওঠে কেন? নদীর বক্ষে এত উচ্ছল 
ফেনিলতরঙ্গ ওঠে কেন? আকাশে চন্ত্রমা এত হাসে কেন? যদি ক্ষুধা 
তৃষ্ণা নিবৃত্তিই জীবনের চরমলীলাঃ তবে খাছ এত সরস হবার কি প্রয়ো- 
জন ছিল? পুম্পগন্ধ এত মধুর হওয়ার কি অর্থ ছিল? সঙ্গীত এত 
মিষ্ট হোল কেন? প্রতিভা শুদ্ধ সত্যরাজ্য আবিষ্কার করে, ক্ষান্ত 
নয়, কল্পনার স্বর্ণরাজ্য হৃষ্টি করে ।--এই ত প্রকৃত জীবন! আমি আজ 


দ্বিতীয় দৃশ্ত মুরজাহান ৭৭ 


শুদ্ধ জীবনধারণ কচ্ছি না, আমি আজ ধমনীতে ধমনীতে জীবন 
অনুভব কর্ছি ! 


পরিচারিকার প্রবেশ 


নুরজাহান। কিবীদী? 

পরিচারিকা। বেগম সাহেবের ভাই একবার সাক্ষাৎ চাঁন। 

মরজাহান। আসফ? 

পরিচারিকা । হা। 

মূরজাহান। বল এখন ফুর্সৎ নাই !__আচ্ছা নিয়ে এসো। 
পরিচারিক! চলিয়! গেল 


পিতার মৃত্যুর পর এক কথায় তাঁর মস্ত্রিপদ আসফকে দিয়েছি। 
ক্ষমতার এক মাধুর্য এই, যে তার একটি রুপাদৃষ্টির জন্য মান্য 
উন্থুখ হ/য়ে থাকে । ক্ষমতা পদাঘাতের সঙ্গে যে অনুগ্রহ গড়িয়ে ফেলে, 
সে অক্ষমতা! তাই ব্যগ্র হস্তে কুড়িয়ে নেয়। ক্ষমতার মোহ আছে বটে। 
১৩ ই কিগ্লারি ১৬৪৮ ৮৮৮৫ পু ভি্িভি ২ 

আসফ প্রবেশ করিলেন ইলম বা 

হুরজাহান। কি আসফ! +৯৯. ১৪১০ ও: ০৭, চা ও ওঠ 

আসফ। ইংলগ্ডের রাজদূত রো! সাহেব আবার তোমায় অন্গরোধ_ 
করেঃ পাঠিব্বেছেন। 

সরজাহাঁন। ন্ুরাঁটে কুঠি তৈয়ার কর্ববার অনুমতির জন্য 1 

আসফ। হা। 

মূরজাহাঁন। আচ্ছা, আঁমি সে বিষয়ে সম্তাটুকে আব্ই আজই বল্বো( 
কাল বিস্থিত হয়েছিলাম। বোলো, তীর চিন্তার বিশেষ কারণ 
নাই। 


আসফ চলিয়া গেলেম। নুরজাহান আবার নেই কক্ষে পাদচারণ 
করিড়ে করিতে কছিলেন--. 
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কিন্তু এখনো ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহার করি নাই। এবার 
প্রতিশোধের আয়োজন আরম্ভ কর্তে হবে। যার জন্ঠ সব খুইয়েছি, 
সেই কাজ আরম্ভ কর্তে হবে। 


এই সময়ে সেই কক্ষে সাজাহান প্রবেশ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 


“সম্রাজী ! পিতা এখানে ছিলেন না ?” 

মূরজাহান। তাঁকে তোমার কি প্রয়োজন খুরম ! 

সাজাহান। তিনি আমায় দাক্ষিণাত্যে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন । 
সেই বিষয়ে তার কাছে আমার কিছু বক্তব্য ছিল। 

হুরজাহান। তিনি এখানে ছিলেন বটে। এইক্ষণই কোথায় গেলেন। 


সাজাহান। ও!-_ দেখি খুঁজে। 
রস্থানোগ্ভত 


নুরজাহান। ( সহস ) শোন খুরম। 

_সাজাহান। (ফিরিয়া) সমরা্তী! 

 সরজাহান,। াঁমি, জানি, যে তুমি স্ল্লাটের আজার দাক্ষিণাত্যে 
ধারক লেখানে বিজ্রোহীর দমন-কর্ডে। একটা বিষয় তোমায় দাবধান 
করে? দিই। 

সাজাহান। কি সম্াজ্গী! 

হুরজাহান। খুরম, এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র তুমি নও, টি 
প্রিয়পাত্র কুমার থসরু। ূ 

সাঁজাহান। এক সন্তানের চেয়ে অন্ত এক সম্ভানের উপর পিতার 
অধিক ন্নেহ--তার আর আশ্চর্য কি! 

হুরজাহান। তুমি সম্রাটের দক্ষ সৈন্তাধ্যক্ষ'। তুমি সম্রাটের দক্ষিণ 
হত্ত। তুমি দাক্ষিণাত্য .ঘুদ্ধে মহারথী। কিন্তু ভারতের ভাবী স্রাট-- 
সস্ত্রাজ্জী রেবার পত্র কমার খসরু । 


দ্বিতীয় দৃষ্ঠ মুরজাহান . শু 


সাজাহান। আপনার গৃঢ় সঙ্কেত আমি বুঝতে পাচ্ছি না বেগম 
সাহেবা। 

শরজাহান। কথাটা কি এত শক্ত? তুমি রইবে দূর দাক্ষিণাত্যে ! 
হয়ত সেখানে তোমায় দশ বৎসর থাকৃতে হবে- দাঁক্ষিণাত্য জয় করতে । . 
আব সম্রাটের কাছে থাকবেন-_-তার নেত্রাঞ্জন হৃদয়রঞ্জন স্থকুমার কুমার 
খসরু! খসুরু আমার কেহ নয়! তুমি আমার ভাই আসফের জামাতা 
তাই একথ! জানালাম ।._. ্‌ 
__লাজাহান। আপনি কি উপদেশ দেন? 

মুরজাহান। আমি বলি খমরুকে সম্রাটের কাছ থেকে দুরে রাখো 
পরে কে ভারতের সমর হবে, তার মীমাংসা তোমাদের নিজের শক্তির 


৯ আট অন 


৮৮ সাজাহান। তিনি শবয়ংই স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যেতে চাইছেন। 


নুরজাহান। বেশ। সঙ্গে করে? নিষে যাও। 
সাজাহান। সম্রাট অনুমতি দিবেন কেন? 
মুরজাহীন। আমি সে বিষয়ে সম্রাটকে অন্থরোধ কার্ব্ব। 
সাঁজাহান | আচ্ছা তবে বিদায় দিন-_ 
অভিবাদন করিলেন 
নুরজাহান। মনে থাকবে? 
সাজাহান। মনে থাকবে। 
বলিয়া! চলিয়া গেলেন 
নুরজাহান । বীর্দী! | 


বাদীর প্রবেশ 


আর একবার আঁসফকে চাই। 
বাদী চলিয়া! গেল 
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এই খুরমকে আমি ভালোবাদি না। বরং একটু ভয় করি। সে 
কম কথা কয়। পার্খদিকে চাহে না। আর আমার প্রতি তার 
একটা দর্পের-_তাচ্ছিল্যের--তাব আছে। ক্রমে তাকেও আমি 
সরাবো। এই সমন্ত পরি পরিবারকে বারকে আমি অস্থিকুণ্ডে নিক্ষেপ কার্তো। 
আসফ পুনঃ প্রবেশ করিলেন 
একটা: কথা বল্তে তলে গিয়েছিলাম আসফ ! বন্দর-রাজকে আজ! 
দাও, যে আমি কাল দিব! দ্িগ্রহরে তার সাক্ষাৎ চাই। 
_ আসফ। এই পাষগুকে তোমার কি প্রয়োজন মেহের ?-_ষে 
তোমার স্বামী-হস্ত। 

হুরজাহান। (বাট ঘি) জর অমতে, আমার আজ 
এই সম্মান।_ 

আসফ। কিন্তু 

হরজাহান। কিছু জিজ্ঞাদা কোরো না। উত্তর পাবে না!-_যু! বলি 
করে? বাও। নারী-চরিত্র বুঝ.বার চেষ্টা কোরো! ন নাঃ পার্ে না! যাও। 

আসফ প্রস্থান করিলেন 


একই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহ তাদের নিয়মিত কক্ষে ঘুরে, আবার 
ধূমকেতু মহাশ্ন্য ভেদ করে? চলে? যায়। একই শক্তিবলে মেঘে 
মি বারিধাঁর! বর্ষণ করেঃ আবার আকাশে বজ্প হাহাকারে ফেটে 
পড়ে। একই শক্তিবলে বিগলিত তুষার নদনদীর গ্লিঞ্বোচ্ছ্বাীদে ধরণীকে 
উর্বর করে, আবার বিরাট জলগ্রপাতের মহা, আঘাত তার বক্ষ বিদীর্ঘ 
করে। 

প্রস্থান 


ভূভীম্ কুস্ছ 


সথান-“দ্ক্ষিণাত্যোক্াবণী দুর্গ। কাল--বাত্রি 


সাজাহান ও ররর শয্যাকক্ষে কথোপকথন করিতেছিলেন 


সাজাহান। বন্দররাজঃ আপনি এসেছেন উত্তমই হয়েছে । আমায় 
আজই এই দণ্ডে একটা যুদ্ধে যেতে হচ্ছে। দাদার রক্ষণায় কাকে রেখে 
যাব আজ তাই ভাবছিলাম। এখন আপনার এ তাঁকে রেখে 
যেতে পারি। 

রাজ! । নিঃসন্দেহ, নিঃসন্দেহ ! পে বিষয়ে জার সন্দেহ কি! 

সাজাহান। তিনি কাল রাত্রে উন্মাদের মত বকেছিলেন! কখনও 
রোদন ; কখনও সম্াটকে, আমাকে,আমার স্ত্রীকে তীব্র ভৎসনা! ; কখনও 
বা নিয়তিকে ব্যঙ্গ করে” হান্ত !-_এই রকমে রাত্রি যাপন করেছেন। 

 রাজা। তিনি তা হলে__দস্তরমত উদ্মাদ ! 

সাজাহান। উন্মাদ নয়। মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। আগেও 
হোত। এ রকম অবস্থায় তিনি সামান্ত, এমন কি, কল্পিত কারণেও 
ভয়ানক বিচলিত হন; আর এক মুহূর্তে নারীর মত ক্রন্দন করেন। 
আপাততঃ আপনার রক্ষণায় তাকে রেখে গেলাম ।--আঁপনি দেখ বেন। 

রাজা । সে বিষয়ে কোন চিন্তা কর্ষেন না সাহজাদা। আমি 
আপনাদের পুরাতন ভৃত্য নিতান্ত অন্গগত-_নিতাস্ত অস্থগত । 

সাজাহান। হা তার জন্যেই আপনাকে বিশ্বাস করে” রেখে গেলাম। 

রাজা। কোন চিন্তা নাই সাহজাদা। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে 
দেখ.বেন যে আপনার ভাবনার কোনই কারণ নেই। 

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি এখন যাঁই রাজ! । 


সাজাহান চলিয়া গেলে বন্দ ররাজ প্রহরীকে ডাকিলেদ-_ 
“প্রহরী ।” | 


৮২. মুরজাহান তৃতীয় অঙ্ক 
প্রহরী প্রবেশ করিলে কহিলেন__ 
'প্ছুণর্ধার রদ্ধ কর। আমার ভূত্য কেরামতৎকে এখানে পাঠাও |” 


প্রহরী বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া! গেল। বন্দররাজ তখন সেই কক্ষে 
বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন-_ 

“সাহজাদ! ! এটুকু বুদ্ধি আমার আছে। এক টিলে এদিকে সাজাহান, 
ওদিকে হুরজাহান, দুজনকে খুসী কণ্ম্ব। নুরজাহান মুখ ফুটে 
বলেছেন, কিন্তু খসরু কিনা সাঁজাহানের নিজের ভাই, তাই তিনি মুখ 
ফুটে ত বল্তে পারেন না। কিন্তু সঙ্কেত বুঝতে পারি--তা পারি। 
জাহালীরের সঙ্কেত ঠিক বুঝেছিলাম । সাজাহানের সঙ্কেত বুঝতে পার্ব 
না!__শের খাঁকে বধ করে” আমি রাজা বাহীছুর হয়েছিঃ এবার খসরুকে 
বধ করে” একেবারে মহারাজ হচ্ছি। উঃ!--কেমন ধাপে ধাঁপে 
উঠছি !-_-একটা একটা হত্যা, আর এক এক ধাপ !” | 


খসরু প্রবেশ করিলেন 


খসরু । তুমি কে? 

রাজা । আমি'বন্বরের রান! । 

খসরু । এখানে কি চাও? 

রাজা । কুমার সাজাহান সাহজাদাকে আমার তবাবধানে রেখে 
গিয়েছেন। 

খসরু । রেখে গিয়েছেন! কোথা গিয়েছেন ? 


রাজা। যুদ্ধে। 
থসরু । গিয়েছেন? 
রাজা । ই! সাহজাদা । 


খসরু । তোমাকে প্রহরী রেখে গিয়েছেন বুঝি ? 
রাজা । হা সাহজাদ। । 


তৃতীয় দৃশ্য হরজাহান ৮৩ 

থসক্ক। ছুর্গের দ্বার বন্ধ কেন রাজ।? 

রাজা। যুবরাজ সাজাহানের আজ্ঞায়। সাহজাদার এই হুর্গের 
বাহিরে যাবার অনুমতি নাই। 

খসরু । সেকি? আমি তা হলে খুরমের বন্দী? 

রাজা। বন্দী ননকুমার। 

খসরু । বন্দী নই কিসে ?- আমার ছুর্গের বাহিরে ষাঁবার হুকুম 
নাই। বন্দী হবার আর বাকী কি! 

রাজা। সাহজাদা-_ . 

খসরু । আমি কোন কথা শুস্তে চাই না। খুরমকে ডাকো !-_না 
সে ত চলে গিয়েছে ।--দরোজ। খুল্বেন না রাজা? 

রাজা। আমার প্রভুর বিনা আজ্ঞায়__ 

খসরু । তোমার প্রভূ খুরম্‌ ?1--ও-_তা--বেশ ! আচ্ছা যাঁও। 

রাজা । যে আজ্ঞা । আমি বাহিরে পাহারায় রৈলাম আপনি নিশ্শিস্ত 
হয়ে নিদ্রা যান। সাহজাদা-_ 

থসরু। পাহারায় রৈলে। আমি কি উন্মাদ না ক্ষেপা কুকুর? যে 
আমায় পাহার! দিতে হবে । 

রাজা । কুমার একটা নিবেদন করি। 

খসরু । যাও, আমার সম্মুথে কুকুরের মত লেজ নেড়ো ন!! চলে, 
যাও। দূর হও। 

রাজ! চল্রিয়! গেলেন 


এ দুর্দশা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের 
হাতে বন্দী! যে ভাইকে আমি এত ভালোবাসি !' এর.চেয়ে মৃত্যু 
ভালো !_-যদি পিতাকে একবার জানাবার উপায় থাকৃত্! (দ্বারের 


কাঁছে নি কদাট ঠৌলযা) ত্র্ষা কক্ষ্থারত বাহিরদিক থেকে বন্ধ ! 


৮৪ নুরজাহান তৃতীয় অঙ্ক 


--প্রহরী! প্রহরী! না তাকে আর ডেকে কি হবে। সে নিশ্চয়ই বিনা 
আজ্ঞায় দ্বার বন্ধ করে নি।--ওঃ কি দুর্দশা! ও হো হো হো হো! 
মস্তকে হাত দিয়! বসিলেন 
রাত্রি গভীর ! ঘুমাই (শয়ন )-_না ঘুম এলো না !-_খুরম ! কি নিষ্ঠুর 
তুমি! নিষ্সের ভাই এত নিষ্টুর হয়! আর নিষ্ঠুর আমার প্রতি--যে আমি 
স্থেচ্ছাঁয় তোমার সঙ্গে এসেছি! যেআমি তোমায় এমন ভালোবাসি, 
যে তোমার জন্ত অগ্নিকুণ্ড দিয়ে হেটে যেতে পারে 1--ওঃ হো হো হো! 
কিনিষ্টুর! কি নিষুর! 
চক্ষে হাত দিয়! রোদন 
এই সময়ে খসরুর পিছন দিক হইতে ঢুইজন ঘাতফসহ বন্দররাজ প্রবেশ . করিয়। 
ঘাতককে নক্ষেত করিলেন ভাতিকঘয় খসরুর পৃষ্ঠে ছোঁা সারিলী বর চিৎ 
হইয়া! পড়িলে আবার তাহার বক্ষে ছোর! মারিল। খমর আর্তনাদ করিয়। ভূতলে 
পড়িলেন। পরে রাজার পানে চাহিয়া কহিলেন... 
এইজন্য আমায় বন্দী করেঃ রেখেছিলে খুরম ! এখন বুঝেছি ।--ওঃ! 
রাজা । ব্যস! কাজ শেষ! তোমরা যাও ! 
ঘাতকছয় চলিয়া গেল 
খসরু । তোমারও কাজ শেষ !-_ তুমিও যাও-.. 
রাজার প্রস্থান 
খুরম! তুমি সত্রাটু হতে চাও! কিন্ত আমায় বধ না করলেও 
চল্তো | খুরম! খুরম ! তোঁমার .এই নির্ঘম ক্রুর ব্যবহার আমার বক্ষে 
যে রকম বেজেছে। এ মৃত্ার যন্ত্রণা তাঁর কাছে ছি নয়।--ও হো হো 
হো!--পিতা গিতা !-- 
মৃত্যু 


ভুত ভুস্থা 
সথরজাহান ও আস 'চাঁ়াইয় কাথা কহিতেছিলেন। 
জাহাঙ্গীর ক্রোধ রক্তিম নেত্রে আসফের পানে চাহিলেন 

(আদফ) জাহাপনা, এ কাঞ্জ সাজাহানের নয়; আমি সাজাহানকে 
জানি। তিনি ভ্রাতৃহত্য। কর্তে পারেন না। অসম্ভব। 

_জাহাঙ্গীর। এ হত্যা যে সাজাহান করেছে সে বিষয়ে আমার 
কোন সন্দেহ নাই । সাঁজাহানের বিন! সম্মতিতে বন্দররাজের কি সাধ্য 
যে আমার পুত্রকে হত্যা করে? | 

আসফ | জাহাপন! ! বন্দর মহারাজকে দাঁক্ষিণাত্যে যেতে সাজাহান 
আহ্বান করেন নি। 

গরজাহান। আসফ! তোমার জামাতাকে তুমি বীচাবাঁর চেষ্টা 

কর্ষেঃ সেটা আশ্চর্যের কথা নয়। সাজাহান তোমার জামাতা, সাজাহান 
জশাহাপনার পুত্র। কিন্তু জাহা াহাপনার বিচারের কাছে জাতি কুটুম্বত্ের 
মাথা নীচু করে থাকতে হবে। 777. 

জাহাঙ্গীর । নিশ্চয়ই । আমিন্াঁয় বিচার কর্বব। 

আসফ। খোদাবন্দ-_ 

জাহাঙ্গীর । আমি 7 আমি এই মুহুর্তে - 
সাজাহানকে লিখছি। আমি তাঁর কৈফিয়ৎ চাই । আমি এর শেষ পর 
তদন্ত কর্ধব ) আর সাজাহানকে এর সমুচিত দণ্ড দিব ।__অভাগা খসরু! 
অভাগা ং মভাগা খসরু ।-_-আজই রাত্রে ৫০ অশ্বীরোহী দিয়ে সাঁজাহানের কাছে 


ডাব রও রওনা কর আসফ !--আমি এই মূহূর্তে পত্র লিখছি। 
প্রস্থান 
আসফ। মেহের এ তোমার পরামর্শ! 


মুরজাহান। আঁসফ ! তুমি আমার ভাই বটে, কিন্ত যখন রাজকাধ্য 
সনবদ্ধে কথা হবে, তখন. মনে রেখো যে আমি সম্রাজীঃ আর তুমি মন্ত্ী। 


৮৬ চুরজাহান তৃতীয় অঙ্ক 


আর পিতার মৃত্যুর পর এ মন্ত্রীর পদ আমিই তোমায় দিয়েছি, মনে 
রেখো। 
আসফ। আমার মন্ত্রীত্ব! সে ত তোমার স্বেচ্ছাচারের একটা 
আবরণ মাত্র ! কুক্ষণে সম্রাজ্ঞী হবার জন্য তোমায় আমি সেধেছিলাম। 
মুরজাহান। কেন সেধেছিলে ? সেদিন আমি বলি নাই “সাবধান” ? 
কেন শোন নাই? বাধ সরিয়ে দিয়েছে! ! এখন অন্তনিরুদ্ধ বারিপ্রপাত 


পারে! ত ধরে? রাখো । আমার সে সাধ্য নাই ।_-যাঁও ! 
আসফ চলিয়! গেলেন 


বহি আালিয়েছি! এখন সে জনুক! থ্‌সরু একু_শেষ হল। 
আর্ত হয় নাই। তারপরে সাম্রাজ্য, হরজাহীনের আর তার কন্তা 
লয়লার।-_সম্রার্জী রেবা, তুমি নক্ষত্র হ'তে পার, কিন্তু কলঙ্ষিনী চন্দ্রের 
রশ্মির সন্মুথে তোমায় পাওুর হয়ে যেতে হোল কি না। আমি আপনাকে 
বিক্রয় করেছি যখন, তখন আমার উচিত মূল্য উন্থল না করে, ছাঁড়বো 
না। এর জন্য আমি সব খুইয়েছি। এর জন্ত আমি ধর্মের পুণ্যোজ্জল 
রাজ্য থেকে নেমেছি ! কোন বাঁধ মান্বে। না। 


রেবার প্রবেশ 

রেবা। সত্রার্জী চরজাহান ! 

সুরজাহান। কে! সম্রাজ্ঞী রেবা! ( সভয়ে ) এ কি !--এ কি মুত্তি ! 

রেবা। সম্রাম্্ী হুরজাহান তুমি আমার পুত্রকে হত্যা সিরিিনা 
 হুরজাহান। আমি! 

রেবা। আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ কর্তে আসি নি চুরজাহান; 
তোমায় ভৎ্সনা কর্তেও আসি নি। তাতে আমার কোন লাভ নাই। 
তাতে ত আমার পুত্র আর ফিরে পাবো না। তবে জিজ্ঞাস! কর্তে 
এসেছি মাত্র | তুমি আমার পুত্র খসরুকে হত্যা করিয়েছে? 


মুরজাহান। আপনাকো এ কথা কে বল্লে? 

রেবা। আমার রি নিশ্চিন্ত হতে চাই। বল 
স্াটের ভয় কচ্ছ? আমি শপথ কচ্ছি--সম্াটকে এ বিষয়ে একটা 
কথাও বলবো! না । --তুমি থসরুকে হত্যা! করিয়েছে ? 


নূরজাহান। বদি করিয়েই থাকি-_ 

রেবা ক্ষণেক নীরবে নুরজাহানের প্রতি চাহিয়! রহিলেন ; পরে কহিলেন-_ 
সআজ্ঞী হুরজাহান ! মহাপাতক করেছে! জানো না কি মহাপাতক। 
তবে পুত্র কি জিনিষ তৃমি জানো না। (কম্পিতম্বরে ) পুত্রহার! 
মায়ের বেদনা তুমি বুঝবে না! 

হরজাহান। বেগম সাহেব! যদি-_ 

রেবা। তর্ক করো না। প্রতিবাদ করো না! অনুতাপ কর !-_ 
আমি আমার স্বামী, আমার সাম্রাজ্য, আমার সব তোমায় দিয়েছিলাম ; 
কেবল পু্রটি রেখেছিলাম। তাঁও তুমি কেড়ে নিলে! আমার এখন 
আর কেউ নেই! কেউ নেই! ও:-_মুখ ঢাকিলেন?১ 


(লেয়লার প্রবেশ 
১. 





লয়লা। মা? 

সুরজাহান। কি লয়লা ? 

লয়লা। সত্যি? 

হুরজাহান। কি সত্যি? 

লয়লা। তুমি কুমার খসরুর--এ'র পুত্রের হত্যা করিয়েছে! ? সত্যি ? 

মুরজাহান। ই সত্যি। 

লয়লা। ( বিজ্ফারিত নেত্রে)--চুরজাহান বেগম! এও জস্ভব! 
সম্রা্জী রেবার একমাত্র পুত্রের হত্য। তুমি করিয়েছে! ? যে রেবা তোমায় 
এই সাম্রাজ্য দান করেছিলেন--হা দান করেছিলেন-_রাজা যেমন 


৮৮ নুরজাহান তৃতীয় অঙ্ন 


ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করে--সেই রকম তোমায় এই সাত্রাজ্য যিনি দান 
করেছিলেন-_সেই রেবার একমাত্র পুত্রউঃ ! মা, তুমি কি করেছো! 
জানো না! | 

নুরজাহান । প্রতিহিংস! নিয়েছি। 

লয়লা। প্রতিহিংসা !__-এই প্রতিহিংসা! এই অভাগিনীর একমাত্র 
পুত হত্যা করে? প্রতিহিংসা !_এ'র পানে একবার তাকাও দেখি মা। 
কাল ইনি যুবতী ছিলেন! আর আজ চেয়ে দেখ এ শুত্র কেশদাম, 
ললাটে প্র গভীর রেখা, চক্ষুদ্বয়ের নীচে এ গাঢ় কালিমা! মাঁ!__ 
শয়তানী-_-কি করেছো--( লয়লার স্বর কীপিতে লাগিল )। 

নুরজাহান। তুমিই না আমায় শয়তানী হ'তে বলেছিলে লয়লা? | 

লয়লা। ই! বলেছিলাম। কিন্তু তখন আমি ক্রোধে আত্মহারা 
হয়েছিলাম। আমার সেই দৌ্বল্যের সুযোগ নিষ্েতুমি শারিয়ারের 
সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছিলে। কিন্তু শেষে থে-_না, আমি এ কথা 
ভাবতেও পারিনি! (রেবাঁকে ) অভাঁগিনী মা আমার! এ আমার 


কাজ নয়। জানেনং আমি এরূপ কল্পনাও কমতে পারিনি! 
( হুরজাহানকে ) মা কি ছিলে। কি হলে! 
নুরজাহান | লর়লা--- 


লয়লা। না মা, আর না। তোমার সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম । কিন্ত 
আর না। আজ থেকে আমরা ছাড়াছাড়ি। তুমি একাই এ পরিবারকে 
উচ্ছন্ন দিতে পাঁরবে। ছুজন হ+লে প্রলয় হবে। 
| ৃ প্রস্থান 
নুরজাহান । সম্াজ্জী /- 
_ বলিয়াই সহস। সম্তভক অবনত করিলেন 


রেবা। বুঝেছি হুরজাহান। তোমার অনুতাপ হচ্চে। ঈশ্বর 
তোমায় ক্ষমা কর্ষেন! তুমি জান্তে না।-ভূমি বুঝতে পারোনি। আমি 


পঞ্চম দৃষ্থয স্রজাহান ৮৯ 
তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ব।-আঁর আমার জন্য ! ও:-- 
আমার হর ফেটে দেল। ভেঙ্গে গেল! আর চেপে রাখতে গাঁছি না? 
ইশ্বর! একদিন বলেছিলাম মায়ের এত স্থখ!, আজ তুমি দেখিয়ে 
দিলে মায়ের এত দুঃখ ! কিসে ছুঃখ! সেছুঃখের সীমা বুঝি একা 
তুমিই জগদীশ !-- 
এই বলিয়! চলিয়া গেলেন 

রেবা চলিয়! গেলে নুর্জাহান কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। 

পরে ধীরে ধীরে নিয়স্বরে কহিলেন ৃ্‌ 
“নুরজাহান ! এই হিন্দু নারীর কাছে মাথা হেট করে রৈলে! পর্বতের 
শিখর হতে এক ঝঁপে তার পাদমূলে নেমে গেলে! এই ক্ষমাতিক্ষা 
চুপ করে? মাথা হেট করে? হাত পেতে নিলে! কোথায় গেল 
তোমার সে দর্প।-_লুরজাহান ! যুদ্ধযাত্রায় রণবাগ্চের সঙ্গে তালে তালে 
যেতে যেতে হঠাঁৎ স্তত্ভিত হয়ে ফড়ালে যে! কি হয়েছে তোমার !_- 

কি কর্ষেে? - আরও অগ্রসর হবে? না ফিরবে? ভাবো। 


এও ভুস্ছট 


স্থান_দাক্ষিণাত্যে জয়ন্তী ছুর্গ। কাল- প্রভাত 
সাজাহান ও তাহার দৈষ্তাধ্যক্ষ আমীর আলি দাঁড়াই! কখোপকধন করিতেছিলেন 


সাজাহান। আমির আলি! বন্দরের রাজা লাহোরে ফিরে গিয়েছে? 
আমির । ই! জনাব। 
সাজাহান। এ হত্য! নিশ্চয়ই সম্াজ্জী হুরজাহানের আজ্ঞায় হয়েছে? 
'আমির। সম্রাজ্জীর ! 
সাজাহীন। হা সম্রাজ্জীর। সব বুঝতে পাচ্ছি এখন। আমি 


সরজাহান তৃতীয় অঙ্ক 


দেখতে পাচ্ছি, সে নারী আমাদের সব একে একে সরাতে চায়। তার 
প্রথম শিকার হোল আভাগা ভাই খসরু-_তার পরে আমি । 

আমীর। তার পর আপনি সাহাজাদা ? 

সাজাহান । নিশ্চয়ই । নহিলে সে নারী-_-খসরুর হত্যার জন্ত 
আমায় অপরাধী করে” কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতেন না। 

র। এ কৈফিয়ৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর চেয়ে পাঠিয়েছেন না? 

সাজাহান। জাহাঙ্গীর নামে সম্রাট । সমাট-ুরজাহান । আমি 
সেই নারীর আজ্ঞা মানি না। আমি কৈফিয়ৎ দিব না। 

ম্আমীর। কিন্ত- | 

সাজাহান। এর মধ্যে “কিন্ত নাই। এর জন্ত বিদ্রোহ কর্তে হয় 
কর্বব। . 

আমীর । সাহজাদা, অঙ্গমতি হয় ত একট নিবেদন করি। 

সাজাহান। কিছু নিবেদন কর্তে হবে না। আমীর আলি! আমি 
এ নারীর গ্রতুত্ব ত্বীকার কর্ধে! না। কৈফিয়ৎ দিব না। আর পিত৷ 
যখন সাম্রাজ্য চুরজাহানের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সম্রাট সাজাহান 
নুরজাহান নয়। আমি কৈফিয়ত দিব না। যাঁওঃ আমি পত্র লিখে 
দিচ্ছি এখনই | সম্রাটের কাছে পত্র নিয়ে যাবার জন্ত গ্রস্তত হও । 

আমীর আলির প্রস্থান 

নিজে হত্যা করিয়ে আমার স্কন্ধে ভ্রাতৃহত্যার মহাপাতক চাপানো! 
কি অসহনীয় স্পর্ধা। পিতা যে কুটবুদ্ধি নারীর উর্ণনাভে পড়েছেন, 
হারা কিন্তু আমি তাকে এর গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ধবো। 


খাদিজার প্রবেশ 


খাজিদ1, আমি বিদ্রোহ করেছি । এখন আমি ভারতের সম্রট । 
খাজিদা। সেকিনাথ? বিদ্রোহ? 


বন্ঠ দৃশ্য নুরজাহান ৯১ 


সাজাহান। হা বিদ্রোহ ! আমি এবার সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে নামলাম। 
খাদিজা । নাথ! সাম্রাজ্যের জন্ত পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? 
সাজাহান। পিতার সঙ্গে নয় খাদিজা-_মুরজাহাঁনের সঙ্গে। 
অপেক্ষা কর, আমি পত্রথানা লিখে দিয়ে আসি। কি স্পর্ধা! 
স্থান 


খাদিজা । সাত্রাজ্য !--বাহিরের সম্পত্তিব জন্য মানব এত লালায়িত, 
যখন প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক একটা অতুল সম্পত্তি অনাদূত ভাবে 
পড়ে রয়েছে! বাহিরে স্থুখের এত আয়োজন, যখন অন্তরে একটা 
.সথের সমুদ্র পড়ে? রয়েছে ! স্থখ হাঁতের কাছে রয়েছে, এত কাছে, এত 
সহজ ? তবু বিশ্বময় মানুষ তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে! শুদ্ধ ভালোবেসে 

যখন স্থথা হ'তেপারে! শুদ্ধ ভালোবেসে ! 
প্রস্থান 


্ষ্ জুস্য 
স্থান--প্রাসাদ অন্তঃপুর । কাল--সন্ধ্য 
লয়ল! গাহিতেছিলেন 
গীত 


কি শেল বি'ধে আমার হৃদে, আমারই প্রাণ জানে গো । 
কি যাতন! সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গে! । 

মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ, 
ঘিরে জাছে কি আধার আমারই এ প্রাণে গো। 
কিরণময় এক ভূবন মাঝে চলেছি এক ছার! গো ঃ 
নীলাকাশে যাই গে! ভেসে কালো! মেখের কায! গো-- 
উঠে হাসি মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার-_ 

আমিই বিসংবাদী স্থুর এই বিশ্বের মধুর গানে গে। 
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এই সময়ে শারিয়ার প্রবেশ করিয়। কহিলেন-_ 

“লয়লা, যুদ্ধের সংবাদ শুনেছ ?” 
লয়ল! অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


“কোন্‌ যুদ্ধের ?” 
শারিয়ার। ভাই সাঁজাহানের বিদ্রোহের ? 
লয়লা। নাঃ সে সংবাদ শুনি নি। 
শারিয়ার। ভাই সাজাহান দিল্লী অবরোধ করেছিলেন । সেনাপতি 
মিহাবৎ খার.কাছে ছ পরাজিত হয়ে তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে পালিয়েছেন। 
লয়লা। বেচারী সাঁজাহান? তুমিও এই আবর্তের মধ্যে পড়েছে । 
তুমিও মারা গেলে! তাঁর পর পরভে। তার পর বোধ হয় তুমি ! 
শারিয়ার। কি বল্ছে! লয়লা ! 
লয়লা । না, তোমায় মার্ধের না ।--নেহাইৎ গোবেচারী। তাদের 
কাছে তোমার চেয়ে বারুদ্দের দাম বেশী। 
'শারিয়ার । আমায় কে মার্ধে ?--আমাকে কি কেউ মার্ডে চায়! 
লয়লা। সেই কথাই ভাবছিলাম । ্‌ 
শারিয়ার। না, আমি মর্তে চাই না লয়লা। আমি এই পৃষ্নিবীকে 
বড় ভালোবাসি । এমন আকাঁশঃ এমন বাতাস, এমন হ্র্যকিরণ, এমন 
জ্যোত্শা__পুশ্পের সৌরভ, বিহঙ্গের সঙ্গীত, নদীর হিল্লোল, পর্বতের 
ধু গরিমা--আমি এই পৃথিবীকে বড়ই ভালোবাসি'। আমায় তার! কেন 
মার্তে চায়? আমি কারে! অনিষ্ট করি নাই। 


লয়ল| গভীর অন্ুকম্পাভরে কহিলেন__ 


“বেচারী আমার ! না শারিয়ার। তোমায় তাঁরা মায়তে চায় না। তোমায় 
মেরে কি হবে?” 
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ল়লা। আমি নিজের বুক দিযে ঘিরে তোমা রক্ষা কর্বব। তোমার 
কোন ভয় নাই শারিয়ার। 
পরিচারিকার প্রবেশ 

লয়লা। কিবাদী? 

বাদী। সম্রাট কোথায় সাহাঁজাদী ? 

লয়লা। কেন? 

বাদী। ীকে খবর দিতে যাচ্ছি (পযাজীরমত্ু হ়েছে। 


লয়লা। সম্তীজ্জী রেবার 
বাদী। ই বেগম সাহেব। 


লয়লা। তা পূর্ধেরই জান্তাম। সম্রাট এখানে আসেন নাই বাঁদী। 
পরিচারিকা শশব্ন্তে প্রস্থান করিল 
লয়লা। অভাগিনী পুত্রহারা সআরাজী ! পৃথিবী থেকে একটা গরিমা 
চলে গেলো !-_-একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা প্রার্থনাঁ_ 
লয়ল৷ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন 
শাঁরিয়ার । নাঃ আমায় তারা মার্বধে না । কেন মার্ক ! 
পরভেজের প্রবেশ 
পরভেজ। শারিয়ার ! 
শারিয়ার। ভাই পরভেজ নাকি? 
পরভেজ। হা!। 
শারিয়ার । তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে কবে? 
পরতেজ। আজই। 
শারিয়ার। যুদ্ধের খবর কি? সাজাহান কোথায়? 


পরভেজ। বহরমপুরের যুদ্ধে তিনি বরন হঃয়ে ১৪ অভিমুখে 
গিয়েছেন। 
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শারিয়ার । মেবারে ।--কেন? 

পরভেত্র। বোধ হয়, মেবারের রাণার আশ্রয় প্রার্থনা কর্তে। 
তিনি পিতার কঠোর বিচার জানেন। তার পর তাঁর উপরে এ 
দারুণ অভিযোগ যে, তিনিই খসরুর হত্যাকারী। তাই তিনি পিতার 
কাছে বশ্ততা স্বীকার করার চেয়ে রাঁণার আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে 
করেছেন। 

শারিয়ার। জানে ভাই যে, এ সম্পূর্ণ মিথ্য! অভিযোগ ? সাজাহান 
ভাই থসরুর মৃত্যুর জন্ত দায়ী নন । ্‌ 

পরভেজ। তবে কে দায়ী? 

শীরিয়ার। শুন্বে ভাই কে দায়ী? ( চারিদিকে চাহিয়া নিষ়স্বরে ) 
দায়ী সআাজ্জী সুরজাহান | 

পরভেজ। সেকি? কেমন করে' জান্লে? 

শারিয়ার। শোন তবে ভাই। একদিন আমার স্ত্রী বেগে আমার 
কক্ষে ' উ্মত্তবৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করে রুদ্রনেত্রে, রুক্ষত্বরে বল্লে--শপথ 
কর, কখনও সম্রাট হবে না। আমি রুপ্রশয্যায় শুয়েছিলাম। সে সবলে 
আমার হাত ধরে, বল্লে--*শপথ কর, শপথ কর, শপথ কর!” ক্রমে তার 
স্বর উচ্চ হ'তে উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগলো? শেষে যেন সে স্বর একটা 
হাহাকারের মত শোনা গেল, তার সমস্ত দেহ বিকম্পিত হ'তে লাগ লো! 
আমি ভঙ্গ পেলাম, শপথ করলাম “কথন সম্রাট হবে 'না”--তথন সে 
আমার বুকের উপর গড়ে, কাদতে লাগলো। পরে শীস্ত হলে, সে এই 
হত্যার ইতিহাস বল্লে। ূ 

পরভেজ। তিনি জান্লেন কেমন করে? ? 

শারিয়ার | তীর মা স্বীকার করেছেন। 

পরভেজ। দ্বীকার করেছেন ! কার কাছে? 


৪ 


সগডম দৃশা নুরজাহান 
পরভেজ । এত বড় চক্রান্ত ! 
শারিয়ার। ভাই! আমায় সম্রাজ্ঞী তার চক্রান্তের মধ্যে টেনে 
আনায় আমি ভীত হয়েছি । 
পরভেজ। তোমার অপরাধ কি? যাও তুমি শোও গে। আর 
ঠাণ্ডা লাগিও না । 
প্রস্থান 
শারিয়ার । উঃ, আমার মাথা ঘুর্চে__ 
প্রস্থান 


গুহ লুস্ছ 
স্থান--উদয়পুর । কাল- প্রভাত 
কর্ণসিংহ ও ভাহার সামস্তগণ ঈীড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে সাজাহান 


সাজাহান। রাণা! আমি দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথমতঃ দিল্লী 
অবরোধ ধরি । সেখানে মহাবৎ খীর হাতে পরাজিত হয়ে আবার 
দাক্ষিণাত্যে যাই । সেখানে নর্ম্দার যুদ্ধে আবার মহাবৎ খার কাছে হেরে 
বঙ্গদেশে পালাই, আর সে দেশ জয় করি। 

কর্ণ। পালাতে পালাতে? 

সাজাহান। হই! রাণা। সেখান থেকে গ্রতাড়িত হয়ে মাণিকপুরে 
যাই। সেখান থেকে ছেরে আবার দাক্ষিণাত্যে যাই! আবার মহাবৎ 
থা সেখান থেকে আমাকে তাড়িত করেন। আবার আমি বঙ্গদেশে 
পালাই । রোটস্‌ গড়ে পরিবার রেখে আমার সমস্ত সৈশ্য নিয়ে বহরমপুর 
অবরোধ করি। মহাবৎ খা সেখানেও আমাকে পরাজিত করেন। 

কর্ণ। আশ্চধ্য আপনার ক্ষমত। সাহজা দা! । 

 সাঁজাহান। বরং বলুন রাণী, আশ্চর্য্য মহাবৎ খার'ধুন্ধকৌশল। 
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কর্ণ। সেই মহাবৎ খাঁর বিপক্ষে আপনি এতদিন ধরে” যুদ্ধ করেছেন, 
সেই আশ্চর্য্য । 

সাঁজাহান। তার কারণ, আমি সন্মুখ-যুদ্ধ কম .করেছি। নর্শদা- 
যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর বন্য-ুদ্ধ আরস্ত করি। তাতেও পরাজিত হয়ে 
শেষে আবার সন্মুখ-যুদ্ধ করি। কিন্তু সেই শেষ ক্ষেপে আমি আমার সব 
হারিয়েছি। আর তাই আজ নিরুপায় হয়ে আমি মেবারের রাণার 
আশ্রয় ভিক্ষা, কর্তে এসেছি। 

কর্ণ। উদার-চরিত সাঁজাহাঁনকে মেবার তার শেষ রাবি দিয়ে. 
রক্ষা কর্ষে।--তোমাদের কি মত সামস্তগণ? 

সামন্তগণ। রাঁণার যে মত, আমাদেরও সেই মত। 

কর্ণ। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া মহৎ কাজ, কিন্তু ধর্মের জন্য প্রাণ 
দেওয়ার চেয়ে মহৎ আর কিছু নাই !__আশ্রিতকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা 
ক্ষীভ্রধন্ম ।-_-কি বল সামন্তগণ ? | 
__ সামন্তগণ। অবস্থ। 

কর্ণ । সাহজাদ। সাজাহান ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মেবার তার 
সর্বস্ব দিয়ে আপনাকে রক্ষা কর্কর। সাহজাদাঃ মেবার আজ আর সে 
মেবার নাই। আজি মেবার সর্ক্ান্ত, হতবীধধ্য। মেবারের আজ ছুদ্দিন! 
কিন্তু দুর্দিনেও মেবার-_মেবার ! যতর্দিন মেবারে একজন রাজপুত আছে, 
ততদিন সাহজাদ। নিরাপদ । 

পাঁজাহান। যদি সম্াজ্জীর সৈন্ মেবার আক্রমণ করে? 

কর্ণ। দাহ্জাদা, বলেছি ষে, মেবার তার শেষ -রক্তবিদ্দু দিয়ে 
'আশ্রিতকে রক্ষা কর্ধের।-_ভাই ভীমসিংহ | মেবারের যত যোদ্ধা আছে 
প্রস্তত হতে আজ্ঞ| দাও, সাহজাদাঁর জন্ত সমাটের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ধণার জন্য 
প্রস্তুত হও । সৈল্ত সাজাও। রি | 


স্থান--চুরজাহানের দরবার-ঝাক্ষ । কাল--প্রভাত 


হুরজাহান। কি বিশ্বীসঘাতকতা! টি মোগলের করদায়ীণ 
মেবারের রাণ! কর্ণসিংহ আমাদের বিপক্ষে যুদ্ঈংকরেন--বিদ্রোহী সাঁজা- 
হানের পক্ষ হয়ে? ূ ৃ 

মহীবং। তিনি বলেন যে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করীপ্মম্রধন্ম নয়। 

জাহাঙ্গীর । মহাবৎ খা! তোমার শৌধ্যে আমরা মোহিত | 
তুমি রাণাসৈন্তের সঙ্গে এই কাণীর যুদ্ধে সাজাহানকে পরাজিত ক 
আমার সিংহাসন রক্ষ! করেছো । তুমি আমার পুত্র ফিরিয়ে দিয়েছে! । 

মহাবৎ খা শির ঈষৎ নত করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিলেন 
মুরজাহান। তোমায় আমর! ধন্তবাদ দিই সেনাপতি |, 
মহাবৎ পূর্বববৎ শির নত করিলেন ) 

জাহাঙ্গীর । যাঁও মহাবং। কুমার সাজাহানকে সসম্মানে এখানে 
নিয়ে এসো। আমর! আজ- মন্ত্রী, ওমরাঁও। সৈন্তাধ্যক্ষদের সম্মুখে তাকে 
অভ্যর্থনা কর্ে চাই। . 

| মহাবং বাহির হইয়। গেলেন 

মুরজীহাঁন। সম্রাট! এই সাজাহানকে সাদরে অভ্যর্থনা করাই 
উচিত। কিন্তু একেবারে বিন! বিচারে তাকে অব্যাহতি দেওয়া অসঙত। 
সে যাই হউক; সে বিদ্রোহী ।, 

জাহানীর। আমি তাকে দম! করে? পাঠিয়েছি। ভার? পরে আর 
বিচারের স্থান নাই। 

মুরজাহান। সমস্ত ভারতবর্ষ জানে যে বিচারের সময় স রর 
কন্ঠ বিচার করেন না। তীর গ্তায়বিচার বিধাতার বিধানের মত শাণিভ 
নিরম, মরল! দিই 


৯৮ রজাহান তৃতীয় অঙ্ক 


জাহাঙ্গীর । স্তায়বিচার ! সে দিন গিয়েছে হরজাহীন। আর আমি 
সম্রাট নই। আমার মধ্যে সরা যেটুকু--সে একটা! মহাগ্রাবনে ভেসে 
গিয়েছে । আমীর মধ্যে বা এখন বাকি আছে-/দে পিতা | ন্যায়বিচার 
নুরজাহান! তা” কর্তে গেলে আমিও অব্যাহতি পেতাম না-_ 
তুমিও না! 

হুরজাহান। তবুষতদিন আপনি সম্রাট, ততদিন বিচারের অন্ততঃ 
একটা অভিনযেরও প্রয়োজন। তার পর সাজাহানকে মুক্তি দিতে চান, 
দিবেন। জীাহাপনার ন্তায়বিচারের উপর প্রজার অগাধ বিশ্বাসকে এই 
রকম রুক্ষভাবে বিচলিত হতে দেওয়া উচিত নয়। একটা প্রকাশ্য বিচার 
চাই। পরে মুক্তি দিন ক্ষতি নাই। 

জাহাঙ্গীর । তা হোক্‌, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। 

মুরজাহান। আর আমি সে বিচার কর্ধার অনুমতি চাই ; শুদ্ধ একটা 
আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য । সাজাহান পত্রে সম্রাটের কাছে আমার 
বিপক্ষে অভিযোগ এনেছে ; আমায় অবজ্ঞা করেছে । আমার মধ্যাদ। 
রক্ষার জন্ত সাজাহানকে মুক্তি দিবার সম্মান সরা আমাকে দিন। | 

জাহাঙ্গীর । উত্তম হ্ুরজাহান ! কিন্তু আমি উপস্থিত থাকৃবো। 

নুরজাহান । ( ঈষৎ হাসিয়। ) সুরজাহানের উপর সম্রাটের দেখছি 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। উত্তম, তাই হোক্‌। 

জাহাজীর। এই যে সাজাহান ! 


মন্ত্রী, ওমরাওগণ, সৈচ্ঠা ধ্যক্ষগণ ও মহাবৎ খার সহিত' সাজাহান দরবারকক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। সাজাহাম সঞ্জাটফে অভিবাদন করিলেন । সম্রাট সিংহাসন হইতে উঠিলেন ; 
পরে নুরজাহান সেই দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলে জাবার বসিলেন 


জাহাদগীর। সাজাহান! তোমায় আমর! এই রাজধানীতে স্বাগত 


ৃ 
চি বিডি. 
নি সির 


৪৯ 
নুরজাহান। তবু তুমি অপরাধী, প্রথমে তোমার বিচার হবে। 
সাজাহান। আমার বিচার? 


নুরজাহান । ই) তোমার বিচার । তোমার বিরুক্ধে কি অভিযোগ, 
জানো বোধ হয় সাজাহান। 


সাজাহান পূর্বববৎ বিশ্বয়ে সপ্রশ্থনয়নে জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়। রহিলেন ; 
ম্থরজাহানের কথার উত্তর দিলেন মাত্র 

প্না।” | 

নুরজাহান । তবে শোন। তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই 
ভূমি বন্দরের মারাজকে দিযে তোমার ভাই খর হতা! করিয়েছো। 
যদি সে কথা অস্বীকার কর, মহারাজকে সাক্ষিস্বরপ এখানে আন্তে 
পারি। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, 
করেছো।_ এ কথা অস্বীকার কর্বের না বোধ হয়। তৃতীয় অভিযোগ এই 
যে, তুমি তোমার দশ্থ্যসৈস্ঠ নিয়ে ভারতবর্ষ তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছো। 
এর কৈফিয়ৎ চাই। ৃ 

সাজাহান। এর কৈফিয়ৎ সম্রাট, আপনাকে পত্রে লিখেছি । এখানে 
তার আবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই বোধ হয়। 

ম্ুরজাহান। হা আছে। 

সাজাহান। সম !-- 

জাহালীর। সাঁজাহান ! তুমি পত্রে যে কৈফিয্নৎ দিয়েছিলে, এই 
প্রকাশ্ঠ দরবারে তোমার সে কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। 

সাজাহান ক্ষণেক নীরবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; সম্রাট শির 
নত করিয়! রহিলেন। সুাজাহান পরে ধীরে ধীরে কহিলেন-_ 

আগে বুঝি আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে কার কাছে। ভারতের 


শাসনকর্তা! এখন. কে 1:-সমাটু আকবরের রং জাহাঙ্গীর, না! শের খাঁর 
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মুরজাহান : তৃতীয় অস্ক 


" সুরজাহাঁন। সাজাহান! তুমি অপরাধী । হাত যোড় করে দীড়ানই 

তোমার শোভ! পায়, ব্যঙ্গ কর। শোভ। পায় না। 

সাজাহান। আমি এই নারীর সঙ্গে বাণ্িতগ্ডা কর্তে চাই না। 
(জাহাঙীরকে ) আমি জান্তে চাই যে+ পিতা সত্যই কি আমার 
কৈফিয়ৎ চান ? 

জাহাঙ্গীর । হাঃ চাই। 

সাজাহান। (ক্ষণেক নিশ্তন্ধ থাকিয়! ) তবে আমার অপরাধ মার্জনা 
করে? আমায় এখানে ডেকে আনা, আমায় বন্দী কর্ধবার জন্য একটা 
গ্রকাণ্ড ছলনা! ? 

নুরজাহান। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো সাজাহান ? 

সাজাহান। জানি, হ্ুরজাহান ! কথা কচ্ছি আমার পিতার সঙ্গে । 
__পিতাঃ আমি বিদ্রোহ করেছি। কিন্তু সন্মুখ-যুদ্ধই করেছি-_প্রতারণা 
করি নাই। হঠেছি। কিন্তু এই প্রকাশ্ত দরবারে বল্ছিঃ যে আমার 
প্রতিপক্ষ যদি স্বয়ং মৃহাবৎ খু না হতেন+ ত এই নারীকে তাঁর সিংহাসন 
থেকে টেনে এনে টেনে এনে অস্থিকুণডে নিক্ষেপ কর্তাম, আর স্বয়ং. সরা জাহাঙ্গীর 
তাই দাড়িয়ে দেখত দেখতেন। 
_. জহাদীর। (ভুদ্ব হইয়|) সাজাহান, তৌমাঁর রসনা সংযত কর। 

সাঁজাহান। পিতার আজ্ঞ। শিরোধা্য | 


মুরজাহান দেখিলেন, জাহাঙ্গীর কুদ্ধ হইয়াছেন। হুযোগ বুঝি! কহিলেন_ 


“সাজাহান ! এই নারী যে এত অবজ্ঞার পাত্র নয়, তা তোমায় দেখাঁচ্ছি। 
সাজাহান ! তোমার সব অপরাধের জগ্ঠ তোমায় বৎসর কাল কারাবাসের 
আজ্ঞা! দিলাম। (মহাবৎ থাকে ) সেনাপতি, সাঁজাহানকে বন্দী কর।” 


উপ আত শত ও 


র্াবৎ বঁ।1) মাফ, কযুবেন সম্রান্ত্রী! কুমারকে অভয় দিয়ে মুষ্টির 


মুরজাহীনা ১০১ 

নুরজাহান। মহাবৎ! তুমি ভূত্য। তোমার কাজ হ্যায় অন্তায় 
বিচার করা নয়। তোমার কাজ আমাদের আজ্ঞা পালন করা। 

মহাঁবৎ। তবে সম্তার্জী! মহাবৎ খা সে আজ্ঞাপালন কর্তে 
অন্বীকৃত। 

হরজাহান। অস্বীকৃত? তবে তৃমিও বিদ্রে বিদ্রোহী 1! দৈনিকগণ মহাঁবৎ 
খাকে বন্দী কর। 

মহাবং। কর, যার সাহস হয় আমায় বন্দী কর। দৈল্যগণ! আনি আমি 
মহাবৎ খী। এই বিংশ বৎসর ধরেঃ আমি তোমাদের সেনাপতি ! তি! এই 
বিংশ বৎসর ধরে আমি তোমাদের সমরক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছি, আর 
বিজয়গর্ধে সমরক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে এনেছি। যার ইচ্ছা হয়ঃ এই 
সম্ত্রাঙ্জীর আজ্ঞায় আমায় বন্দী কর। 


সকলে নিস্তন্ধ রহিল . 
নুরজীহান। কি! কারে! সাধ্য নাই? 


মহাবৎ তখন জাহাঙ্গীরকে কহিলেন-__ 
“সম্রাট বীধুন। কোন কথা কহিব না” 
হাত আগাইয়। দিলেন 


ভহালীর। মহাবৎ খাঁ! তোমায় বীধবার শৃঙ্খল আজও তৈরি হয় 
নি। যাও মহাবৎ, আমি তোমায় মার্জনা! কহ্লাম। 

নূরজীহীম। (স্বীড়াইয়। উঠিয়া ) কথন না। সমীজ্ঞী চুরজীহীন 
এ সমুদ্রে হয় ডুববে না হয় তার বক্ষ পদতলে দলিত করে? চলে 
যাবে। সে তার তরঙ্গে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে বেঁচে থাক্বে না।. মহাবৎ 
খাকে বন্দী কর্ধার সাধ্য কারে না থাকে আশি স্বয়ং তাকে বন্দী কর্ধ। 
দেখিঃ ভারত সহাজী হরজাহানকে বাধ দেয়, সে সাধ্য কার1”-- 


চূরজাহান তৃতীয় অন্ধ 
“বই বলিয়া সিংহাসন হইতে লাফাইয়। পড়িলেন 
তৎক্ষণাৎ নেপথ্য হইতে লয়লা দরবার কক্ষে বল্প দিয়! প্রবেশ করিয়! কহিলেন-__ 
“সে সাধ্য আমার ।” 





সকলে স্তস্তিত হুইয়। রহিলেন 


লয়লা। অত্রাট! সিংহাসনের্পে্থুর মত বসেট এই সমীর স্বেচ্ছাচার 
নিব্বিকারভাবে দেখছেন! পুরুষের এতদূর অধোগতি ! ধিক! (পরে 
সাঁজাহানের দিকে চাহিয়া )-__সাহজাদা ! স্বয়ং সম্রাটু তোমায় ক্ষম! 
করেছেন, তুমি মুক্ত ।-_মহাবৎ খ।! তুমি মহাবৎ খার মতই কাজ 
করেছো! যাও, তুমি মুক্ত; সআাটু আক্ঞা দিয়াছেন।-_-আর নুরজাহান ! 
সম্রাজি.! আমি এই প্রকাশ্ত দরবারে তোমাকে কুমার খসরুর হত্যার 
জন্য অভিযোগ করি। সাধ্য হয় ত অস্বীকার কর। 

দুইজনে সভামধ্যে ছুই ব্যাত্্রীর মত পরষ্পরের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া! রহিলেন 


চতুর্থ অন্ক 
প্রথম ছুস্ছ) 


স্থান_ মন্ত্রী আসফের বহি্্ধাটী। কাঁল- প্রভাত 


রাজসভাসদ্গণ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন 


১ম সভাসদ্‌। দেখলে! 

২য় সভাসদ্‌। কি? 

১ম সভাসদ্‌। যা বলেছিলাম তা হোল কি না। 

২য় সভাসদ। কি বলেছিলে? 

১ম সভাসদ্‌। বলেছিলাম যে, সম্রাট সাম্রাজ্যের দিকে পাশ ফিরে- 
ছেন,--শীত্রই পশ্চাৎ ফির্বেন। | 

৩য় সভান্দ্‌। হা, এ কথাটা তুমি বলেছিলে বটে। 

৪র্ঘ সভাসদ্‌। মেরুদেশে যে রকম শুস্তে পাওয়! যায় ষে কুর্য্যদেব 
যখন অন্ত যান, ছয় মাসের জন্ত যান; আমাদের সম্রাট এখন কিছু- 
কালের জন্ত রাজকাধ্য থেকে অবসর নিয়েছেন 

১ম সভাসদ্‌। হা.এখন এটা প্রকৃতপক্ষে হুরজাহানের রাজত্বকাল। 

৩য় সভাসদ্‌। যাই বল সম্রাজ্জীর রাজ্যে আমর! এক রকম সথে 
আছি। 

১ম সভাসদ। “মুখে আছি” কি রকম? 

২য় সভাসদ্‌। এই দেশময় দিবারাতি নৃত্য গীত স্থুরার শ্োত বয়ে” 
চলেছে। 


১০৪ নুরজাহান চতুর্থ অঙ্ক 


গর্ধস্ভাসদ। আঁতে বড় একটা যেতো৷ আস্তো৷ না--যদি এই 
স্রোতের উপর মাঝে মাঝে না ঢেউ উঠ.তো। 

২য় নভামদ। কিরকম? 

৪র্ঘ সভাঁদদ। এই, সেদিন হুকুম বেরোলো, যে সম্রাটের অনুমতি 
ভিন্ন কোন সভাসদ্‌ মদ খেতে পাঁবে না) আর তিনি যদি আজ্ঞা করেনঃ 
ত সকলেরই মদ খেতেই হবে। 

৩য় সভাসদ। এই, সব মাটি করেছে। প্র বন্দরের রাজা আদ্ছে। 

২য় সভাসদ। এ রাঁজাই খসরুকে হত্যা করেছে না? 

১ম সভাসদ। হা।--পাষণ্ড! 

৪র্ঘসভাদদ। এঃ, আমাদের আমুরটা সব ভেস্তে দিলে। 

২য় সভাসদ্‌। আমার আশ্চর্ধ্য বোধ হয় যে-_-সআটের পুত্রকে হত্যা 
করে+ও বেটা বেঁচে আছে। 

৪র্ধ সভাসদ্‌। শুধু বেচে আছে ।-_বাঁড়ছে। ওর মধ্য*দেশটা দেখ ছো৷না? 

৩য় সভাসদ্‌। বেটা রাজ! থেকে মহারাজা হয়েছে! 

গর্ঘ সভাসদ্‌। হবেন না? উনি যে এখন শিব ছেড়ে ছুর্গার ধ্যানে 
বসেছেন। খর উপর সম্াজ্জীর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে! 

হ্ স্ভাসদ। আচ্ছা এ রাঁজা সঘাটের পুত্রকে হত্যা মুলে; আর 
সম্রাট তাঁকে কিছু বল্লেন না? 

৪র্থ সভাসদ। ওহে হুসেন ! তুমি বরং--কিন্ত-_নিশ্চয় রাজনীতি 
কিছুই বোঝে না। র্যা 

ওয় সভাসদ। কষ্দাস! তুমি যে সব ক্রিয্াবিশের্ষাধর্লো' এক 
নিঃশ্বাসে বলে' ফেললে । | 


বনারের রাজার গ্রবেশ 


গ্রথম দৃষ্থ চুরজাহান ১০৫ 


রাজ! । হেঁ হে হে--মহাশয়দের অনুগ্রহ! মহাঁশয়দের অন্গ্রহ। 

৩য় সভাসদূ। মহারাঁজ যে খসরুকে হত্যা করে, মহারাজ খেতাব 
পেয়েছেন___সেটা আমর! আঁদবেই তুল্‌তে পাচ্ছি না, দেখছেন মহারাজ ? 

গর্থ সভাসদ্‌। রাজা থেকে একেবারে মহাঁরাজ-কি লাফটাই 
দিয়েছেন। বাঁদরের রাজার উপযুক্ত লাঁফ।--( অন্য সভাসদ্দিগকে ) 
বলেছিলাম ও মহারাজ হবে । 

রাজা । হেঁহেঁহে হে 

১ম সভাসদ্‌। আবার পাঁক খাচ্ছে দেখ। পাক খাচ্ছে দেখ__উঃ 
কি ঘৃণ্য! 

২য় সভাসদ। ঠিক কেন্ুয়ের মত। 

গর্ঘ সভাসদ্‌। এই উপমাটি বেশ দিয়েছো হুসেন-_ 

৩য় সভাসদ। কুমার সাজাহান বল্লেন, যে খসরুকে হত্যা করে” 
আপনি তার যে উপকার করেছেন__নিজের তাইয়েও অমন করে না। 

রাজা। হে হে হে ঠেঁ-তা এমনই কি--এমনই কি। সামান্য 
কর্তব্যমাত্র ! সামান্ত কর্তব্যমাত্র ! 


১ম সভাসদ্‌। কর্তব্যমাত্র !_পাষগড! 
এই বলিয়! প্রথম সভাসদ্‌ রাজাকে পদাঘাত করিতে উদ্ভত, এই 
ভাবে তাহার প্রতি ধাবমান হইলে রাজা 
লম্ঘ দিয়া পলায়ন করিলেন 

৩য় সভাসদ্‌। বেশ লাফ দিয়েছে। বাদরের রাজার কাছে 
চালাকি! 

২য় সভাসদ। এখন নিজের গার্দীনা বাচাও। জীনে ও সাম্রাজ্জীর 
জীব? 

৯ম সভাসদ্‌। ওকে মেরে আমি নিজের গর্দানা দিতে স্বীকার 
আছি। বেটা পাষণ্ড! বন্ত শগাল। | 


১০৬ মুরজাহান চতুর্থ অঙ্ক 


গর্ঘ সভাসদ্‌। না, বন্ত শৃগাল নয়। ওটা কেনই ।--কি উপমাটাই 
দিয়েছো--একেবারে ঠিক কেন্ই। 
২য় সভাসদ্‌। এ যে মন্ত্রী মহাশয় আস্ছেন। 


আসফের প্রবেশ 


গর্থ সভাসদ্‌। কি মন্ত্রী মহাশয়! বাদশাহ আজ কিছু নৃতন হুকুম 
জারি করেছেন? | 

আসঙ্ক। হাঃ করেছেন বাদখাহের হুকুম যে, আপনারা আজ 
রাত্রে সবাই মদ থান আর স্ফৃত্তি করুন। 

গর্থ সতাসদ্‌। শোভনাল্ল!। এ হুকুমটার মানে আছে! বেশ 
বোবা বাচ্ছে। 

আমফ। কিন্ত-- 

৩য় সভাসদ। দেখো--এর মধ্যে যদি “কিন্ত চোকাও ত চেঁচাবো। 

আসফ। “কিন্তু” এর ভেতর নয়--এর বাইরে । 

২য় সভাসদ্‌। সে একিন্তটাকি? 

আসফ। সে “কিন্তটা আপনারা কিন্তু পছন্দ কর্ন শা! বোধ হয়। 
সে বেশ একটু কিন্তু। ্‌ 

৩য় সভাসদ্‌। কিরকম? 

৪র্ঘ সভাসদ। কিন্তু না এবং? 

আসফ। «কিন্ত'। 

৪র্থ সভাসদ। বলে? ফেল “কিস্ত/টা। ঝেড়ে কোপ মারো। ঘাড় 
পেতে আছি। : ১ 
_ আনফ। তবে শুন কিন্তটা। সম্রাট নিজে কাণ বি ধিয়েছেন, আর 
কিঞলা পারছেন । আর হুয়ুম দিয়েছেন যে, সভাসদ্দের কাঁণ বেধাতে 
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২য় সভাসদ্‌। সেকিরকম? 

আসফ। কি রকম আবার! এ রকম। 

৩য় সভাসদ। না নাঃ তামাসা। না আসফ ?--তামাসা? 

আসফ। তবে দেখুনঃ এই তাঁর আজ্ঞা পত্র-- (আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন ) 

১ম সভাসদ্‌। এই নেও--বল্ছিলাম ন1? সম্রাট এমন অপদার্থ 
না হ'লে এই পাষণ্ড মহারাজ হয়! 

২য় সভাসদ। তাইত। 

৪র্ঘসভাসদ। এ ত.ভারি গৌলমেলে ব্যাপার হোল দেখছি। 
আমরা যদি কাপ বিধিয়ে মাকড়ি পর্তে সুরু করি, তা হলে “বাড়ীর 
মধ্যেশ্রা কি.কর্ষেন ? 

২য় সভাসদ্‌। কাঁণে কলম গুজ বেন বোধ হয়। 

১ম সভাসদ। সে হুকুমও কবে বেরোয় দেখ ন|। 

২য় সভাসদ। না এ প্যা ইচ্ছে তাই” হুকুম। 

৩য় সভাসদ্‌। তা আর কি হবে। চল কাঁণ বেধানো যাক্‌-- 
সম্রাটের আজ্ঞা যখন। 

১ম সভাসদ্‌। কখন না। আমরা বিদ্রোহ কর্ব। ক্রীতদাসরাই 
কাণ বিধোয়--বেজায় অপমান। 

৪র্থ সভাসদ। যা ইচ্ছে তাই। 

২য় সভাসদ্‌। তাইত। 

আসফ । কি কর্ষেন ঠিক কয়ূলেন )--কাঁণ বিধোবেন, না বিভ্রোহ 
কর্ষেন? 

১ম সভাসদ্‌। তুমি ঠাট্টা কর্ছ। সম্রাটের মন্ত্রী হয়ে একেবারে__ 

ওয় সভাসদ্‌। হা, মন্ত্রী হয়েছে!, তাও সম্রাটের শালাত্বের জোরে ।. 
আমিও বদ্দি সম্াটের শালা হ'তাম। | 

আসফ। হ'তে কতক্ষণ: 


ভিভাীক্ হুশ 
সথাণস্জুরজাহানের কক্ষ । কাল--রাত্রি 
নুরজাহান একাকিনী সে কক্ষে দীড়াইয়াছিলেন | 


হুরজাহান। এও একটা নেশা । ক্ষমতার প্রায় শিখরে উঠেছি, 
তবু আরও উঠতে চাই। কিন্ত নুরজাহান ! সাবধান !-তুমি আজ সেই 
শিখরের কিনারায় দীড়িয়েছে!। সাবধান !__-তাঁইবা কেন? সাবধান 
কিসের জন্ত ?--ভয় কিসের? কার জন্য ভাববো? আমার কম্ঠাঁ-যার 
জন্য এত মন্ত্রণা, এত চত্রান্তঃ সেও_ আমার বিদ্রোহী! আর কার জন্য 
ঘ্বিধু কর্রো!?_ আজ সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়েছি। এ বিশাল সংসারে 
ভিজ আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়?--দাও, 
ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, ম্ুরজাহান ! পড়ো? পড়বে । হয় জয়, না হয়-_মৃত্যু । 
আর আমারও সাধ্যও নাই.য্লেআষাকে ফিরাই। 


, আসফ ও জাহাঙ্গীরের প্রবেশ 


জাহাঙ্গীর। হুরজাহান, মন্ত্রী বিবেচনা করেন' |» মহাবৎ খার কাছে 
'কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালে তিনি কৈষিয়ৎ দিবেন না 

সুরজাহান। কিকর্ষে? | 

আসফ। সম্রাটের আজ্ঞাকে তুচ্ছ কর্ন, হত বিদ্রোহ কর্ষেন ।-_ 
সমাজী ! রাজ্য একটা পরিবাঁর। রাজা পিত| | । গ্রাজাগণ তার সন্তান। 
রাজ! সঙ্গেহে তাদের প্রতি ব্যবহার করূলে তারাও |সে প্লেহের প্রতিদান 
করে। কিন্তু রাজা তাঁদের বিনা কারণে উত্যক্ত কমুলে, তারাও রাজাকে 
কিত্যক্ত করে। 
_. হ্রজাহান। করুক! তাতে ভরা না। বিদ্রোহী দমন কর্তে 
সামরাজানি। 







ঘিতীয় দৃশ্য : হুরজাহান ১০৯ 


জাহাজীর। ছুরজাহান! সৈন্যদের উপর মহাবৎ খাঁর অত্যন্ত গ্রতি- 
পত্তি দেখে তুমিই প্রস্তাব করেছিলে, যে তাকে সেনাপতি-পর্দ থেকে 
ছ্যুত করে” বঙ্গদেশের সুবাদার করে? পাঠানো হোক। তাই তাকে কুমার 
পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের সুবাদার করে” পাঠানো হয় এখন দেখছি 
--তাতেও তোমার আপত্তি। 

নুরজাহান । আপত্তির কারণ না থাকলে আপত্তি কর্তাম না জাহা- 
পনা। মহাবৎ উড়িস্তা জয় করে? শতাধিক হ্তী নিয়ে এল। কিন্ত 
সেগুলে৷ এতদিনে আগ্রায় পাঠীনোর দরকারই বিবেচন! করলে না। লুঠ 
সব সম্রাটের সম্পত্তি--সেনাপতির নয় । 

আসফ। হম্তী পাঠাবার সময় এখনও অতীত হয় নি সম্রাজ্ঞী। 

হ্ুরজাহান। অতীত হয় নি? আসফ, তুমি মন্ত্রীপদের অবমানন! 
কঙ্ছ। আমি দেখতে পাচ্ছি__মহাঁবৎ সআটের প্রতৃত্ব অবাধে তুচ্ছ 

কর্ছে__সে স্থযৌগ পেয়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের বীজ বপন করুছে। 

জাহাঙ্গীর । অসম্ভব। 

। মস্ুরজাহান। অসম্ভব কিছুই নাঃ জহাপনা। শুধু একটা জিনিস 
অসম্ভব--মরে? গিয়ে ফিরে আসা । এই মহাঁবৎ খা সম্রাটের সন্যুথে সদর্পে 
বল্তে পারে-_প্যাঁর সাধ্য আমায় বন্দী কর” তবু জাহাপন! মহাবৎ খা 
বলে অজ্ঞান ; তবু জাহাঁপনা' প্রত্যুষে প্রদোষে একবার মহাঁবৎ খার না 
জপ করেন। মহাঁবৎ খাঁর উপর জীহাপনার অগাধ বিশ্বাস, মহাবৎ খা 
জানে ;-আর সে তার যোগ্য ব্যবহাঁরই কম্ুছে। 

জাহাঙগীর। আমি মানুষকে বিশ্বাস করে? বা ঠকেছিঃ অবিশ্বীন করে 
তার চেয়ে বেশী ঠকেছি, হূরজাহান । 

মূরজাহান। জাহাপনার অভিরুচি। কিন্তু আমি এ কথা বলে? 
রাখি যে, সম্রাট সাজাহানের বিদ্রোহেই দারুপত্রের মত বিচলিত হয়ে”, 
ছিলেন ; কিন্তু মহাবৎ খা! বিদ্রোহী হলে? দে বিরাট ঝঞ্ধায় ভৃশায়িত হবেন। 
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জাহাঙ্গীর । প্রিয়তমে, সাতাজ্যের উপর একটা শাস্তি বিরাজ করছে, 
কেন তাকে উত্যক্ত কর? 

মুরজাহান। জাহাঁপনা', বাধুর অত্যধিক নিশ্চলতা ঝটিকাঁর সুচনা 
করে, জানেন কি? 

জাহাঙ্গীর । তুমি কি কর্তে চাও? 

সুরজাহান। আমি গুদ্ধ মহারও খুুকে ব্জদেশ হ?তে পাঞ্জাবে বদলী 
কর্তে চাই। এ এমন বিশেষ টি কছু নহে। তবে আমাদের রাজধানী 
লাহোর তার অধিকারের বহিতূর্তি রইবে। 

: আঁমফ। মহাবং খী গব্বী, সে এ অপমান সহা কষ্বে না। 

জাহাঙ্গীর । ( হুরজাহাঁনকে ) তাঁতে লাভ ? 

নুরজাহান। তার শক্তির পরিধি হ'তে তাকে সরানো যাবে। আর 
সে পঞ্জাবে আমাদের চক্ষের উপর থাক্‌বে | 

জাহাঙ্গীর । যা ইচ্ছা হয় কর।-_আমি ভাবতে পারি না, ভাবতে 
চাহি না। 

মুরজাহান। উত্তম!--মস্ত্রি! তুমি তাকে এই আজ্ঞা পাঠাবার . 
বন্দোবস্ত কর। আমি নিজের হাতে আজ্ঞাপত্র লিখে রাখছি । 

আসফ। সম্রাটের কি এই আজ্ঞা? 
জাহাঙ্গীর । যাও আসফ ।--কেন বিরক্ত কর? 

আসফ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া] চলিয়া! গেলেন 


গার লতার কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে 
এসো আমার সামাজ্য-_নরা) লৌনির্য, সঙ্গীত। : 

স্থরজাহান। যে আজা জীহাপনা ।--বাদি! | 

পরিচারিকা প্রবেশ করিল। নুরজাহান তাহাকে সঙ্কেত করিলেন। নে চলিয়া 


গেল। পরক্ষণেই অন্তরার হঠাৎ খুলিয়া গেল ও অপূর্ব উদ্দবল ভৃষণে ভূষিত নর্তবীবৃন্দ 
একটা আলোকের টচ্ছাসের মত সঙজাটের দৃষ্টিপথে উদিত হইল 


দ্বিতীয় দৃশ্য 'ছরজাহান ১১১ 
হরজাহান। দেখুন জীহাপনা !-_ 
জাহাঙ্গীর। এই আমার সাম্রাজ্য-_মহিমাময় !--নাঁচো। 


বানের সহিত রৃত্য আরম্ভ হইল। হুরা আসিল। নুরজাহান শ্বহস্তে সরা 
ঢালিয়৷ জাহাঙ্গীরকে দিলেন। জাহাঙ্গীর পান করিলেন। কহিলেন-_ 


“নখের কি উৎদই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আনন্দের কি যন্ত্রই তৈরী 
হয়েছিল !-_গাও ।৮ 


নর্তকীগণের গীত 
গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে-_ 
শিঞ্তিনী ঝিনিঝিনি উছলি সঙ্গে । 
সুন্দর, মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি, 
নাচিছে নটনারী-_-বিবিধ ভঙ্গে-_ 
হান্ে, লান্তে, বিভ্রম রঙ্গে। 
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে-_ 
ছাও গগন সে ঘন শ্বরজালে ; 
ছিড়িয়। বন্ধনে ফাটিবে ক্রন্দনে, 
ক্রমে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে, 
- শোক বিনীরব তান-তরঙ্গে । 


জাহাঙ্গীর । কি মধুর সঙ্গীত, মুরজাহান। সে বাসন! জাগিয়ে 
তোলে অথচ পূর্ণ করে না; নন্বনের দৌরত এনেই তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাসে 
উড়িয়ে নিয়ে যায়; সৌনধ্যের আবরণ খুলেই অমনি ঘন নীল মেঘ দিয়ে 
তাকে ধিরে নিষ্বে চলে? যাঁয়! হাউিয়ের মত হাঁহাঁকারে চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। 

নুরজাহান" কিন্তু জাহাঙ্গীরের কথ! গুনিতেছিলেন না ; নৃত্য দেখিতেছিলেন না। 
তাহার দৃষ্টি দূরে শুন্ঠে নিবন্ধ ছিল। 

জাহাঙ্গীর। সঙ্গীত--যার পান যেন একট পিপাসা! ; উল্লাস যেন 
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একট! আক্ষেপ ; হাস্ত যেন একটা হাহাকার; আলিঙ্গন যেন একখান! 
ছোরা; অমুত যেন সে গরল ; স্বর্গ যেন সে নরক !--গাও আবার গাও। 


নর্তকীর! আবার গাইল-_ 
গীত 


আমর! এমনিই এসে ভেদে যাই 
আলোর মতন, হামির মতন, কুহুমগণ্ধ রাশির মতন, 
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, টেট্ুয়ের মতন ভেসে যাই। 
আমর! অরুণ কনক কিরণে চড়িয়। নামি, 
আমরা, সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী ; 
আমর! শরৎ ইন্ত্রধর বরণে, জ্যোত্ম্ার মত অলস চরণে, 
চপলার মত চকিত চমকে, চাহিয়া, ক্ষণিক হেসে" যাই। 
আমর স্সিপ্ধ, কান্ত, শাস্তিনুপ্তিভরা ঃ 
আমর! আসি বটে, তবু কাহারে দিই না ধরা, 
আমরা শ্ঠামলে, শিশিরে, গগনের নীলে, 
গানে, সুগন্ধে, কিরণে-_নিখিলে, 
্বপ্ন-রাজ্য হ'তে এসে, ভেসে, স্বপ্ন-রাজ্যদেশে যাই। 


হঠাৎ কক্ষ অতি মৃছু অন্ধকারে ছাইয়। আসিল, ও নর্ভকীগণ নিমেষে অদৃষ্ঠ হইল। 


নেপথ্য হইতে অতি মৃহুষ্বরে বাস্ত বাজিতে লাখিল-_ক্রমে ক্রমে সে বাণ্ত থামিল। 
সেই নিন্তৰ মৃদু অন্ধকারে জাহাঙ্গীর ডাকিলেন_ 
“মুরজাহান !” 
গুরজাহান। জ'হাপন! ! 
জাহাঙ্গীর । তুমি দেবী না মানবী? 
হরজাহান। আমি পিশাচী। 


ভুভীক্ম চুস্ছয 
স্থান__-বঙগদেশ? মহাঁবৎ খাঁর ভবন। কাল--মধ্যাহ্ন 


মহাবৎ খ বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতেছিলেন 


মহাবৎ। সগর সিংহের . পু, রাঁণা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতুষ্প,ভ্র, আমি 
মহাবৎ খা-_বিধন্্রী মৌগলের'দাস। বিধন্দ্ী হয়েছিলাম প্রথম যৌবনের 
উচ্চাশার উন্মাদনায়; প্রভুত্বের, রাজসম্মানের লৌভে। সে প্রভূত সে 
সম্মান? আমি পেয়েছিলাম। আমি মোগলের সেনাপতি হয়েছিলাম । 
মোগল সেনানী আমায় মান্তো, যেন আমি তাদের হৃর্ধ্য, যেন আমার 
শক্তি একটা দৈবশক্তি, যেন আমার কাধ্য ঈশ্বরের প্রেরণা । সামাজী 
সুরজাহান আমায় তাই ভয় করেন। তাই তিনি আমায় সেনাপতি পদ- 
চ্যুত করেঃ বঙদেশের সুবাদার করে, পাঠিয়েছেন। এই প্রতৃত্ব আমি 
পেয়েছিলাম । কিন্তু কৈ, কিছু পেলাম কি! দেশ ধর্ম ছেড়ে, ন্নেহের 
বন্ধন ছিন্ন করে+, কে্দ্রচ্যুত হয়ে, উদ্ভ্রান্ত ধূমকেতুর মত ছুটেছি-_- 
কোথায় ! নিজের ঈপ্সিত স্বর্গলাভেও বুঝি সখ নাই।(৫পিরের জন্য, 
ভায়ের জন্য, দেশের জন্যঃ না৷ খাটলে বুঝি সখ অপুর্থ রয়ে যায়-ট একট! 
'অনীম আকাজ্কাই রয়ে যায়।--এই যে সাহজাদ!। 


পরভেজের প্রবেশ 

মহাবংৎ। বনেগি সাহজাদা । 

পরভেঞজ। মহাবৎ খা! পিতা! তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, 
আর বঙ্গদেশের সুবা হতে চ্যুত করে তোমায় পঞ্জাবের শাসনকর্তা! 


করেছেন। 
মহাবং। সেকি।--পঞ্জাবে? 
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পরভেজ। হা পঞ্জাবে। তবে লাহোর তোমার অধিকারের বাহিরে 
রৈবে। 

মহাবং। সেকি? কারণ? 

পরভেন্প। কারণ আমায় কিছু লিখেন নি। এ চিঠি তোমায় 
দেখাতে দিতে আমার আপত্তি নাই। এই দেখ। 

পত্র দেখাইলেন 

মহাবৎ। (পত্র পড়িয়া ) আশ্র্্য | সাহজাদা !--এর কোন কারণ 
অন্মান করেছেন কি? 

পরভেজ। না ।-আদাব মহাবৎ খাঁ ।--. 

বলিয়৷ পরভেজ চলিয়া গেলেন 

মহাবৎ। বুঝেছি । এও সেই নারী। আমায় সেনাপতিপদচ্যুত 
করে, আমায় সমরশিষ্ত পরভেজের অধীন কর্মচারী করেও তার 
প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি । তিনি আমাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে 
নিতে চান ।--নুরজাহান ! উচ্চাশার .বিষ তোমার মাথায় উঠেছে। 
নিজেই পুড়ে মর্ধার জন্ত তোমার চারিদিকে তুমি আগুন জাল্ছ। 
নিজের হাতে নিজের কবর তৈরি কয়ূচ্চ ।--তোমার বিনাশ বহুদূর নয় । . 


ভক্ভুর্থ দুস্থ 
স্থান লাহোরের প্রাসাদ অন্তঃপুর। কাল- প্রভাত 
মুরজাহান একাকিনী মহার্ঘ পর্ধ্যক্কে, মখমলের তাকিয়ায় হেলিয়। বসিয়াছিলেন 


মুরজাহান।. আমার জীবন একটা গভীর শুন্ত গহ্বর। জল নাই, 
তাই রক্ত দিয়ে তাকে পূর্ণ করে রেখেছি। শুন্ত গহ্বরের চেয়ে সেও 
ভালো। আমার বর্তমান একটা বিরাট নৈরাশ্ত। তাই একটা বিরাট 


জুরজাহান ১১৫ 


হাহাকাঁরে তাকে ব্যাণ্ত করে? রেখেছি । নৈলে এ নৈরাশ্রের নিস্তব্ধতা 
অসহ্‌ হয়ে ওঠে । আমি ছুটেছি যেন নিজে থেকে নিজে পালাবার জঙ্ঠ 
ভাবছি--বিকারের উত্তাপে; কার্য কচ্ছি--অস্কুশতাড়নার উন্মাদনায়। 


আসফ প্রবেশ করিলেন 
নুরজাহান । কি সংবাদ আসফ? 
আসফ। মহাবৎ খ ম্বয়ম এসেছেন। তিনি শিবিরের বাইরে 
সম্রাটের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছেন । 
মুরজাহান। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই । বল গে। 
আসফ। সেকি সম্রাী! তিনি সাক্ষাৎ মাত্র চান, তাও-- 
মুরজাহান। চুপ । উপদেশ চাই নাই। আজ্ঞা পালন কর। 
মহাবৎ খাঁকে বল, যে সম্রাটের আজ্ঞা এই যে, সে যেন এই মুহুর্তে পঞ্জাব 


যাত্রা! করে। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। 
প্রস্থান 


আঁসফ। ভারতের বর্তমান ইতিহাস দাড়িয়েছে--এক নারীর 
অবাধ স্বেচ্ছাচারের ইতিহাস। 


এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেইখানে আসিলেন। আসফ তাহাকে অভিবাদন করিলে 
জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাসা করিলেন | 

“কি সংবাদ আসফ ?” 
আসফ। সম্রাজ্জীর কাছে আজ্ঞার জন্য এসেছিলাম ! 
জাহাজীর। কি বিষয়ে? 
আসফ। এই সম্রার্জীর আজ! দেখুন। আর কিছু বলার প্রয়োজন 


হবে না। 
জাহাঙ্গীর পত্রথানি পাঠ করিয়। নীরবে প্রত্যর্পণ করিলেন 


আসফ। জখহাপনা। এই আজ্ঞা পালন কর্তে হবে? 


জাহাঙ্গীর । অবশ্য । বাও। 
| আনফ চলিয়া! গেলেন 


১১৬ নুরজাহান চতুর্থ অন্ক 
জাহাজীর। হুরজাহান--বড়ই ক্ষিগুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছো-_ 


নুরজাহান পুনঃ প্রবেশ করিয়! সত্ত্রাটুকে দেখিয়া! কহিলেন-_ 


“এই যে সম্রাট |” 
জাহাঙ্গীর । হুরজাহান! তুমি মহাঁবংকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কর্থে দাও নি? | 
নুরজাহান । না। কেন দিই নাই গুন্বেন? পড়ন এই মহাবৎ 
খাঁর পত্র! 
জাহাঙ্গীর পত্র লইয়। পাঠ করিতে লাগিলেন 


সে তার জামাইকে দিয়ে এই পত্র পাঠিয়েছিল। কি স্পর্ধা! আমি 
তার জামাতার মন্তক মুগ্ডন করে, গাধার গীঠে চড়িয়ে ফিরে পাঠিয়ে 
দিয়েছি। 

জাহাঙ্গীর । ত1 না করূলেও চলতো নীরা রান 

চরজাহান। চল্তো ? সাম্রাজ্যের একজন সামান্ত প্রজা ষে এ রকম 
কথা বল্‌তে পারে, যে সম্রাট তার প্রাণ রক্ষার জন্য কি জামিন দিতে 
পারেনঃ এরকম দাবী--এ রকম ভাষা, ষে.সে ব্যবহার কর্তে পারে, তার 
কারণ সম্রাট. তাকে অত্যধিক “নাই দিয়েছেন। 

জাহাঙ্গীর । নুরজাহান ! তুমি আমার সঙ্গে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এই রকম 
বাক্যালাপ কর, যেন আমি ছুগ্ধপোস্ব শিশু, আর তুমি দ্বিতীয় বাইরাম 
রা। টা মহাবৎ খা সাম্রাজ্যের একজন যে সে সামান্ত প্রজ৷ 
নয়। সে স২গবর্বা, ক্ষমতাঁশালী-_তিনটে ভয়ানক গুণ। মনে রেখো। 

হুরজাহান। আমার প্রতি সমাটের বিশ্বাস না থাকে, রাজ্যের রশ্মি 
সম্রাট. নিজের হাতে ফিরে নে”ন। 

জাহাঙ্গীর। না প্রিয়! আমি যা পরিভাগ করেছি, তা আর ফিরে 
নিতে চাই না । সাম্রাজ্য ধ্বংস হঃয়ে যাঁকৃ। আমি ক্ষুন্ধ নই। 
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হুরজাহান। ( ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়] রহিলেন ; পরে কহিলেন) কি 
হয়েছে নাথ !_-এমন কিছু ঘটেছে কি, যাঁতে আমার প্রত আমার উপর 
বিরক্ত হয়েছেন? 

জাহাঙ্গীর | তোমার উপর বিরক্ত হবো? আমি ?- তোমার কি 
মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ করে” রেখেছে! হে যাঁছুকরী ! তোমার কি বিষাক্ত 
নিঃশ্বাসে আমায় অভিভূত ক”রে রেখেছো-_হে কাল তুজনী! আমি 
তোমায় মগ্ন হ'য়ে আছি; উঠতে পারছি না। পথ হারিয়ে গিয়েছি; 
বেরোবার সাধ্য নাই ।--তোমার উপর বিরক্ত হব? 

রঞ্জাহান। তবে জহাপন! বিরক্ত হন নাই.? 

জাহাঙ্গীর । না নুরজাহান। একটা কথার কথ! বল্ছিলাম মাত্র। 
তামায় সাআজ্য দিয়েছি, ভোগ কর, ধ্বংস কর। আমি যে সাম্রাজ্য 
পেয়েছি, তাঁর কাছে এ কিছুই নয়--চল নাট্যমন্দিরে । 

সুরঞ্জাহান। চলুন। 

জাহাঙ্গীর । স্থুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক। আর 
তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠত্বর, চুহ্বন আলিঙ্গন দাও প্রিয়ে। চক্ষু 
থেকে পৃথিবী নিভে যাক্‌।--ক+দিনের এই সংসার ! 


লীন ুস্য 
স্থান-_-উদয়পুরে সাজাহানের প্রাসাদ । কাল- মধ্যাহ্ন" 
মেবারের রাণা৷ কর্ণসিংহ ও কুমার সাজাহান কথোপকথন করিতেছিলেন 


কর্ণ । সাহজাদা আমার আতিথ্যের কোন ক্রটি হচ্ছে না? 
সাজাহান। ত্রুটি রাণা!--আমি সপরিবারে এখানে যে শাস্তি তুথে 
সাছি, আগ্রায় তা ছিলাম না। আপনি আমার জন্য গ্রাসাদ তৈরি করে 


১১৮ হরজাছান চতুর্থ অঙ্ক 


দিয়েছেন, সিংহাসন তৈরি ক'রে দিয়েছেন, আমার আরাধনার জন্ত 
মাদার মস্জিদ তৈরি করে? দিয়েছেন । 

কর্ণ। সাঁহজাদার যখন যা ইচ্ছা হয়, অনুগ্রহ করে, ব্যক্ত কর্ধেন। 
আমি সাধ্যমত ত৷ পূর্ণ কর্ধ। রি 

সাজাহান। আমার ইচ্ছা! সব ব্যক্ত কর্ধধার আগেই পূর্ণ হয়েছে। 


মেবার সেনাপতি বিজয় সিংহের প্রবেশ 


কর্ণ। কি সংবাদ বিজয় সিংহ? 
বিজয়। বাহিরে মোগল সেনাপতি--মহাবৎ খাঁ মহারাণার সাক্ষাৎ 
প্রার্থী। 
কর্ণ। মহাবৎ খা? 
বিজয়। ই! মহারাঁণ!। 
কর্ণ। তীকে সসম্মানে নিয়ে এস। 
বিজয় সিংহের প্রস্থান 


সাঁজাহান। মহাবৎ খ হঠাৎ এখানে ! 


বিজয় সিংহের সহিত মহাবৎ খাঁর প্রবেশ 


মহাবৎ। বন্দেগি সাহজাদ! ! বন্দেগি বাণ! 

সাজাহান। বন্দেগি মহাবৎ খাঁ। 

রাঁণা। বন্দেগি সেনাপতি । 

মহাবৎ। আমি এখন আর সেনাপতি নই রাঁণা। 

সাজাহাঁন। : তা বটে-_তুমি ত এখন বঙ্গের স্বাদার | 

মহাবং। তাও নই। সত্রাজ্জীর অনুগ্রহে আমি সে সম্মান হতেও 
চ্যুত হয়েছি। . 

সাজাহান। সেকি! তবে.তুমি এখন কি? 
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মহীবং। কিছু নাঁ-একজন পুরাতন রাজপুত সৈনিক । আমি 
বিধন্ম্ী হয়েছি বটে ।--হাঁয় সে কালিমা আর ধৌত কর্ধার উপায় নাই। 
কারণ শত তপন্তায়ও আর হিন্দু হতে পারি না।-তবে এবার ইচ্ছা 
হয়েছে, যে একবার হিন্দুর হয়ে লড়,বো+ যেমন এতদিন মুসলমানের হয়ে 
লড়েছি। . | 

সাজাহান। কি মহাবৎ। ব্যাপারখানা কি? 

মহাঁবৎ। ব্যাপারখান! এই--যে সম্রাট এখন আর জাহাঙ্গীর নন। 
সম্রাট, সুরজাহান। বিনা দোষে তিনি আমায় সেনাপতিপদচ্যুত করে 
পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের স্থুবাদার করে” পাঠান ; আবার বিন! দোষে 
পঞ্জাবে বদলি করেন। আমি একবার সম্রাটের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম, তার 
উত্তরে আমার জামাঁতার মন্তকমুণ্ডন করেঃ, গাধার পীঠে চড়িয়ে ফিরে, 
পাঠান! তার পরে আমি নিজে শিবিরদ্বারে গিয়েছিলাম, দুরীভৃত হয়েছি । 
_ব্যাপারখানা এই। 

সাজাহান। আশ্চর্য্য সাহস সেই নারীর। 

কর্ণ। তা আপনি হঠাৎ এখানে এলেন যে খা সাহেব। 

মহাবং। আপনার অধীনে একট! চাকুরী খুঁজতে । আমি পুরাতন 
রাজপুত সৈনিক-_ধর্শে যাই হই।-_মেবার আমার জন্মভূমি । আপনি 
মেবারের রাণা। আপনার অধীনে একটা সৈন্ঠাধ্যক্ষের পদ চাই। তার 
অবমানন! কর্বব না। 

কর্ণ। আমি এই দণ্ডে আপনাকে আমার সমস্ত মেবার সৈন্যের 
অধিনায়ক কর্লাম। , 

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হৌক। (পরে সাব্সাহানকে 
কহিলেন) সাহজাদা! আমীয় নেমকহারাম ভাববেন না। আমি 
মোগলের দাস হয়েছিলাম, বিধন্্ী হয়েছিলাম, ত্বদেশের বিপক্ষে লড়ে- 
ছিলাম )--কাঁরণ সম্রাটের নিমক খেয়েছিলাম । তবে এখন আর আমি 
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তার কিছু ধারি না! সম্রাট, স্বহস্তে সে বন্ধন কেটে দিয়েছেন। এতদিন 
একটা পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যান্ত্ের ন্যায় গর্জীচ্ছিলাম; আজ পিঞ্জর ভেঙ্গে 
বেরিয়েছি। একবার. দেখাবো যে আমাকে এতদিন মোগলের পক্ষে ধরে 
রেখেছিল বে--সে ও যে--সে আমার ধর  মোগলের শক্তি নয় | 

সাজাহান। মহাঁবৎ খাঁ! আমি তোমার এ ক্রোধ বুঝতে পাচ্ছি। 
পিতা সম্রাজ্জীর হস্তে যন্ত্রমাত্র। সম্রাজ্ঞী এক স্বেচ্ছাচারিণী নারী--ধাঁর 
উচ্ছল, রাজ্যে বাস করা কোন আত্মাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব ! 
আমি তাই উদয়পুরে এসে রাণার আতিথ্ো বাস কচ্ছি! তুমি তাঁকে দমন 
কর্তে চাও, এমন কি তুমি যদি এ স্বেচ্ছাচার রাঁজত্বকে নামিয়ে আবার 
হিন্দুর সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপন কর্তে চাও, তাতেও আমার সম্পূর্ণ সহান্ভৃতি 
আছে। চাও ত আমি সে উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য কর্ধ্ব ! 

মহাবং। সাহজাদা আপনি মহৎ !-_-রাণা! ছয়মাসের জন্য এই 
সৈন্যের মধ্যে ৫০০০ রাজপুত অশ্বারোহীর নিয়োজনের অবাঁধ অধিকার 
আমি ভিক্ষা করি। | 

সাজাহান। এই পাঁচহাজার সৈনিক নিষে তুমি কি করবে মহাবৎ? 

মহাবংৎ। সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্ষো। তিনি আমার সঙ্গে দেখা 
কর্ষেন না। কিন্তু আমি তার সঙ্গে দেখ! কর্ধো ।-স্রাণা! আমি আর 
কোন বেতন চাই না। এই আমার অগ্রিম বেতন। এই অগ্থুগ্রহটুকুর 
জন্য আপনার চরণে আজীবন বিক্রীত হ/য়ে থাকবো! । 

কর্ণ। আমার কোন আপতি নাই, মেবার-সেনাপতি। 

মহাবৎ। বর্তমান সৈম্যাধ্ক্ষ কে? 

কর্ণ। (বিজয় সিংহকে দেখাইয়া) ইনি। এর নাম বিজয় সিংহ। 

মর্থাবৎ। বিজয় সিংহ! তুমি ৫*** রাজপুত অশ্বীরোহী বেছে নাও। 
এমন পচ হাজার রেছে নেবে,যার! জয়লাভ না করে; যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরে 
নি, বারা কম কথা কর, যারা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে। 
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বিজয় । যে আজ্ঞ! সেনাপতি । 

মহাবং। যারা ইঙ্গিতে প্রাণ দ্রিতে পারে বিজয় সিংহ ।--রাঁণ। ! 
এখন আমায় একটু বিশ্রামের অঙ্মতি দিন | বড় ক্লান্ত হয়েছি । 

কর্ণ। বিজয় সিংহ! এ"কে এখন বিশ্রামাগাঁরে নিয়ে যাও। এর 
পরিচর্ষ্যা তুমি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ কর ।--যাঁও। 

মহাবৎ। যাঁরা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে। বুঝলে বিজয়সিংহ ?-- 
রাঁণা! যাঁর প্রাণের চেয়ে আত্মমর্ধ্যাদা বড়, সে আত্মমর্ধ্যাদা থাকেই 
থাকে । আদাব__ 


এই বলিয়া চলিয়! গেলেন । সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিংহ গেলেন 


কর্ণ। সাহজাদা ! 

সাজাহান। রাগ! ! 

কর্ণ। বুঝতে পাচ্ছি যে হিন্দজাতির পতন হয়েছে কেন। 

সাজাহান। কেন রাণা ? 

কর্ণ। যখন মনে হয় যে মহাবৎ খার মত ধর্দুভীরু, কর্মবীর ব্যক্তিকে 
গুটি কতৃক আচারগত বৈষম্যের জন্ত আপনার বলে” জাতির মধ্যে আলিঙ্গন, 
করেঃ নিতে পারি না, তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। 
যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে নিজের করে? নেয়। 
আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হয়ে নিজেই গলে খসে” পড়ে। 
আমাদের .এই মহাবকে আমর! ছেড়ে দিয়েছি--আর আপনারা আপন 
করে নিয়েছেন।--তাই আপনার! উঠছেন, আর আমরা পড় ছি। 


এ দুস্থ 


স্থান দি 
একপারে নূরজাহান ও মোগল সৈন্ত অনরপারে রাজপুত সৈশ্থ | মধ্যে 
মেতু। সেতুর উপরে রাজপুত সৈগ্ত। হস্তীর পৃষ্ঠে ুরজাহান 
, .. বমিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে অধথপৃষ্ঠে আমফ : 
হরজাহান। মহাবৎ খা ৫*০* মাত্র পৈগ্ভ নিয়ে এসেছে আর 


তোমরা সব ভয়ে বিহ্বল হয়েছো--সৈল্াধ্যক্ষ কোথায়? 
আসফ। তিনি ওপারে। 
হুরজাহান। মুর্ঘ। ওপারে কি কর্ছে--যখন সৈন্ত সব এপারে। 
সৈন্তদের আজ! দাও, ওপারে গিয়ে রাঁজপুত সৈন্য আক্রমণ করুক। 
আসফ। সৈন্তাধ্যক্ষ? 
হুরজাহান। তোমায় সৈশ্তাধ্যক্ষ নিযুক্ত কর্লাম। 
আসফ। সেতুপথ অগম্য। রাজপুত সৈম্ত তা অধিকার করেছে। 
হরজাহান। তা দেখেছি আমফ ! সেই রাজপুত সৈম্ত ভেদ করে, 
যাঁও। 
আসফ। তাঁতে বহু মোগল সৈগ্ত বিনষ্ট হবে। 
হরজাহান। হোক্‌।--যাও আক্রমণ কর। 


আপফ প্রস্থান করিলেন 
আশ্চর্যা সাহম এই ..মমহাবৎ খার! মোটে ৫০** সৈন্য নিয়ে মোগল 


সৈন্য আক্রমণ করা অমমসাহসিক বটে! ও কিশব? 


একজন সৈনিক শশবান্তে প্রবেশ করিল ও কহিন-_.. 


“সম্তরাজী! আমাদের সমস্ত রাত্্পুত সৈম্ভ মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে।* 
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মুরজাহান। যোগ দিয়েছে! সেকি! 
সৈনিক। হা জাহাপনা ! তারা যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ প্জয় মহীবৎ খা” 
বলে? চেঁচিয়ে উঠলো । পরে তারা সব মহাঁবৎ খাঁর সৈন্তের সঙ্গে 


মিশে গেল। 
সেতু-মধ্যভাগ জবলিয়া উঠিল 


হুরজাহান। সম্রাট এখনও ওপারে ? 

সৈনিক। হা খোদাবন্দ,। 

হরজাহান। অগ্রসর হও-_কি আসফ ?-- 

আসফ প্রবেশ করিয়া কহিলেন 

“সআজ্জী! রাঁজপুত সৈন্য মহাবৎ খাঁর সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।” 

মুরজাহান। তাশুনেছি। আর কিছু? 

আসফ। রাজপুত সৈন্য সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছে । ওপারে যাবার 
আর উপায় নাই। 

সুরজাহান। সম্রাট ওপারে? 

আসফ। হাঃ তিনি ওপারে। 

নুরজাহান। সম্ভরণ দিয়ে নদী পার হও ! আক্রমণ কর। 

আসফ। সম্রাজ্জী-্” 


চুরজাহান। আক্রমণ কর। 
আসফের প্রস্থান 


সৈম্কগণ জলে ঝাপিয়! পড়িয়া সম্তরণ দিতে লাগিল 
মহাবৎ খাঁর মৈম্কগণ সেতু ছাড়ির়। এপারে আসিয়! সেই সৈম্ের উপর বন্দুক 
চালাইতে লাগিল । নুরজাহান ওপার হইতে ইহা! দেখিতেছিলেন। 
পরে মাহুতকে কহিলেন-_ 
“মাহুত ! হম্তী চালাও । ওপারে চল।* 
মাহুত। থোঁদাবন্দ.._ 


চরঞজাহান | চালাও । 
[ পট পরিবর্তন ] 


ভুস্খাত্ডল 
্থান-_সিন্ধনদের তীরে সআাটের.শিবির। কার- গ্রভাত 
দ্বারপার্থে ছুইজন প্রহরী দাড়াইয়াছিল 
প্রহরীদয়। একি? এসবকি? 
.দুইজন সৈনিক শশব্যস্তে সেইস্থানে আসিল ও জিজ্ঞাসা করিল-- 
“এই যে1--বাঁদসাঁহ কৈ ?” 
১ম প্রহরী । কি হয়েছে? বাহিরে এত গোল কেন? : 
১ম সৈনিক। বাদসাহ কোথায়? শীত্র বল। 
১ম প্রহরী । কি হয়েছে গুনি আগে। 
২য় সৈনিক। রাজপুত সৈম্ত শিবির আক্রমণ করেছে । 
১ম গ্রহরী। সেকি! কোন্‌ রাজপুত সন্ত ? 
২য় প্রহরী। কত সৈন্য ? 
২য় সৈনিক। পাঁচ হাজার । যাঁও বাদসাহকে খবর দাও এখনই । 
২য় প্রহরী । আর আমাদের সৈম্ত ? 
১ম সৈনিক। সব ওপারে। 
২য় গ্রহরী। তার! খবর পায়নি? 
২য় সৈনিক । পেয়েছে--যাঁও। আগে বাদসাহকে খবর দাও। 
সময় নেই।, | 
১ম প্রহরী । আমি ডাকৃছি বাদসাহকে। 





প্রস্থান 
২য় প্রহরী। আমাদের সৈন্চ এপারে কত? . 

১ম সৈনিক। হাজারের বেশী হবে না। 

হয় প্রহরী। তারা কি কচ্ছে? 

১ম সৈনিক। যুদ্ধ করছে মর্ছে! আর কি কর্ষেধ! রাজপুত সৈন্য 
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ক্ষেপেছে। আর নিজে মহাবৎ খা তাদের সেনীপতি। (নেপথ্যে 
বন্দুকের ধ্বনি ) এ । , 

২য় সৈনিক। এ এসে পড়লো। 

যুদ্ধ করিতে করিতে মহাঁবৎ খাঁর সৈম্ক ও সম্রাট সৈম্ প্রবেশ করিল । 
মহাবৎ খাঁর সৈন্যের পশ্চাতে মহাবৎ খা । 

মহাবং। আর বধ কোরো না।--( সৈনিকগণ ক্ষান্ত হইলে মহাবৎ 
খ! কহিলেন )- মোগল সৈনিকগণ ! অস্ত্র রাখো। নহিলে বৃথা! তোমা- 
দের হত্যা কর্তে হবে। তোমাদের প্রাণ নিতে চাই না। আমি সম্রাটকে 
চাই। অস্ত্র রাখো- যদি বাচতে চাও। 


সম্ত্রাটসৈশ্যগণ অন্তর পরিত্যাগ করিল 
মহাবৎ। এখন সম্রাটকে ডাক। 
জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন 


জাহাঙ্গীর । এ সব গোলমাল কিসের ?--এ কি! মহাবৎ খা! 

মহাবৎ। হাঁ জাহাঁপনা । 

জাহাঙ্গীর । এর অর্থকি মহা! ব্যাপারকি ! এ বেশে! এ 
ভাবে! 

মহাবৎ। নহিলেঃ দেখলাম, সম্রাটের দর্শন পাওয়া অসম্ভব । মাফ 
কর্ষেন জশাহাপন! যে, এ উপায় অবলম্বন কর্তে বাধ্য হয়েছি। কিন্ত 
সম্রার্জী যখন বলে” পাঠালেন, যে মহাঁবৎ খা সম্রাটের দর্শন পাবে না; 
মহাবৎ খাঁ গ্রতিজা। করলে যে সে দেখা কর্কেই। আমি জানি জখাহাপনাঃ 
যে অন্ধুনয়ের চেয়ে যুক্তির জোর বেণী; কিন্তু কামানের ধ্বনির কাছে 
কেহই লাগে না। 

জাহাঙ্গীর। আমার সৈন্ত ? 
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মহাবং। সব ওপারে। তারা আর এপারে আস্ছে না জশহাপনা। 
তার আশা কর্ধেন না। আমি সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছি । 

জাহাজীর। ও !-বুঝেছি। মহাবৎ! তোমার এই ওদ্ধত্য মার্জনা 
করলাম তোমার সৈম্দের বিদায় দাও ।- নিস্তব্ধ যে? 

মহাঁবৎ। জাহাপনা। এরা আমার জীবনরক্ষার জন্য সমুচিত জামিন 
না নিয়ে যেতে চায় না। 

জাহাঙ্গীর । তোমার অভিগ্রায় কি? 

মহাঁবৎ। আমার অভিপ্রায় জ'হাপনার ধারণা করিয়ে দেওয়া__যে 
মহাবৎ খা ঠিক জহাপনার পোষ! কুকুরটি নয় যে আপনি পতু” করে, 
ডাকৃবেন, আর সে লেজ নাড়তে নাড়তে আসবে ; আর আপনি “ছেই” 
ক+রে পদাঘাত কর্ধেন--আর সে লেজ গুটিয়ে, পালাবে। 

জাহাঙ্গীর । (ভ্রকুষ্চিত “করিয়া ) মহাবৎ! আমি তোমার প্রাত 
অন্তায় করেছি বটে ।-_কি জামিন চাও বল। 

মহীবৎ। কিছু না। জাহাপনা, মৃগয়ায় যাবার সময় হয়েছে। 
চলুন। পরে বিবেচনা কর! যাবে। 

জাহাঙ্গীর । মৃগয়ায়? 

মহাবৎ। হা জহাপনা, মৃগয়ায়। 

জাহাঙ্গীর । এখানে ত আমার মৃগয়ার অশ্ব নাহি। 

মহাবং। আমি দিচ্ছি।-বিজয় সিংহ! আমার সর্ব্বোৎকষ্ট অশ্ব 
জীহাপনার জন্ত নিয়ে এসো। দেখো সে অর্থ যেন ভারত-সআাটের 
উপযুক্ত হয়। আর-ছুমি ব্বয়ং সসৈন্যে এ'র পার্থবরক্ষক রৈবে। যাঁও। 

' বিজয়সিংহ চলিয়া! গেলেন 

মহাবং। আম্ুন জাহাপন! ! 

জাহাঙ্গীর । (ত্রকুঞ্চিত করিয়া )--বুঝেছি। তুমি আমাকেই 
জামিনত্বরূপ রাখ.তে চাও ।--আমি তবে তোমার বন্দী? 


সপ্তম দৃ্থয হুরজাহান ১২২ 


মহাবৎ। ঠিক বন্দী নন জশাহাপনা। তবে আমি আপাততঃ 
জাহাপনার সুনামরক্ষার ভার নিলাম। জরহাপনা ! আপনি ভারত- 
সম্রাট! আপনি মহাত্বা আকবরের পুত্র! কিন্ত আপনার শাসন 
দাড়িয়েছে এক মাতালের মাঁতলামি, এক উ্মাদের প্রলাঁপঃ এক 
উচ্ছ জলের ৈর স্বচ্ছাচার ! কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি 
স্বত্বে আপনি এক অতি পুরাতন সভ্যজাতিকে শাসন কর্তে বসেছেন-- 
যদি সেম্তায়ের শাদন ন1 হয়? হিন্দু এসাম্রাজ্য হারিয়েছে, কারণ 
তার আশাভরসা এখানে নয় (উর্ধে কুলি দেখাইয়া) প্রখানে। সে 
ইহকাল হারিয়েছে, পরকালের বিষয়ে বড় অধিক ভেবে। তবুজানবেন 
সমাট-যে, যদি এ শাসন অন্তায়ের শাসন হয়, যদি এ শাসন একট 
বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ওঁদাসীন্তকেও ক্ষেপিয়ে 
তোলেন, ত নিমিষে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতের কুজ্মাটিকার মত বিলীন 
হ?য়ে যাবে ।-- আনুন আট ! 


গুম ভুশ্ 
স্থান _আগ্রায় সম্রাটের অন্তঃপুর । কাল- সায়াহন 
লয়ল। ও শারিয়ার কথোপকথন করিতেছিলেন 


শারিয়ার। শুনেছে! লয়লা? পিতার সংবাদ শুনেছে ? 

লয়লা। না-_গুন্বার প্রবৃত্তি নাই। 

শারিয়ার। তিনি মহাঁবৎ খাঁর হাতে বন্দী। আর তোমার মা. 

লয়লা। আমার মা? 

শারিয়ার। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে সিদ্ধুনদ পার হতে গিয়েছিলেন ।. তার 
পরে তার ফিরে যেতে হয়েছিল। 
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লয়লা। তার পরে? ূ 

শারিয়ার। তার পরে তিনিও মহাঁবৎ খাঁর বন্দী। তিনি আর 
আসফ নান! জায়গায় মহাবৎ খাঁর সৈন্তের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে 
মহাবৎ খার বস্তা শ্বীকার করেছেন। | 

লয়লা। কেয়াবাত ! পাপের শান্তি সুরু হয়েছে। ঈশ্বর আছেন। 

শারিয়ার। লয়লা। তৌমার আচরণ আমার কাছে একটু__ 

লয়লা'। অদ্ভুত ঠেকে । না ?--এ জন্তই ত'তোমায় এত ভালোবাসি । 

শারিয়ার। তোমার চরিত্র আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে বলে”? 

লয়লা। না। তোমায় ভালোবাসি কারণ তুমি নেহাইৎ গোবেচারী। 

শারিয়ার। তোমায় আমি এতদিনে বুঝ তে পার্লাম না! 

লয়লা। পার্ধে না।--প্রিতম । একটা কথা জিজ্ঞাসা করি--আমি 
ছাড়া আর সবাইকে কি বুঝ.তে পেরেছো ? তোমার ভাইকে, তোগার 
বাপকে, ঠিক বুঝেছে! ? 

শারিয়ার। তা বুঝেছি বোধ হয়। 

লয়ল!। বুঝেছে! । সোনার চাদ আমার ।--ন! প্রিয়তম । আজ 
পর্য্যস্ত কেউ কাউকে বুঝতে পারে নি। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের 
অন্ততঃ খানিকটা অন্যের কাছে চিরান্ধকার। ঈশ্বর দয়াময়, তাই এ বিধান 
করেছেন বোধ হয়। যদি একদিন পৃথিবীতে সমম্ত মানুষের অন্তর্জগৎ 
হঠাৎ উদবাটিত হয়ে যায় ত পৃথিবীটা কি বীভৎস দেখায় ।--ঈশ্বর ! 
'এ ছাড়া তোমার জগতে কি আর একটা নরক আছে? 

শারিয়ার। কিছু বুঝতে পায্লাম না। 

লয়লা। বুঝ.তে চেষ্টাও কোরো না। কিছুই.যে বুঝতে পারো না_ 
এটুকুই তোমার চরিত্রের মাধুর্য | সেটুকু হারিও না। তা যদি হারাও 


ত তোমার মধ্যে ভালোবাস্বার আর কিছু থাক্‌বে না। 
| প্রস্থান 
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শারিয়ার। এত দিনে বুঝলাম না, যে লয়লা আমায় ভালোবাসে কি 
অবজ্ঞা করে। কিন্ত তার এ রকম ব্যবহার আমি সহ কর্ব না। আমি 
এবার তাকে সোজ| বল্‌্বো যে; এ রকম ব্যবহার আমি ভালোবাসি না। 


অইম হুশ 


স্থান__-সআাট-শিবির । কাল-_প্রভাত 
মহাবৎ থ! একাকী শিবির মধ্যে পাঁদচারণ করিতেছিলেন ও ভাঁবিতেছিলেন 


“না তাঁর মরাই ঠিক । এই সমাঞ্জীই সম্রাটু পরিবারে বিচ্ছেদ বিগ্রহ 


অশীস্তি এনেছেন ? সাআাজ্যে বিলাস, অত্যাচার, র, বিশৃখলা এনেছেন 
পৃথিবীতে একটা অং একটা অসহনীয় পারা, স্বেচ্ছাচার, পাপ এনেছেন।-_-তাকে 
মর্তে হবে। ॥ রাজপরিবারের মঙ্গলের জন্যঃ সাম্রাজ্যের মলের জন্ত, 
মান্ব্জাতির মলের জন্ত, তাঁর মরাই ঠিক টক। আর সে আজই, যত 
শীঘ্র হয়।--এই যে সম্রাু।” 
জাহাঙ্গীরের প্রবেশ । মহাবৎ নতশিরে সমতাটকে অভিবাদন করিলেন 

জাহালীর। তোমার কি অভিপ্রায় মহাবৎ ? 

মহাঁবৎ। একবার সাক্ষাঁৎ চেয়েছিলাম ।--বনুন জাহাঁপন। | 

জাহাঙ্গীর । (বসিয়া! ) উত্তম। বল তোমার অভিপ্রায় । 

মহাবৎ। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন)--জহাপনা ! 
আমার নিবেদন ব্যক্ত কর্ধার আগে একটা কথ! জানানো দরকার 
বিবেচনা করি। সম্রাট যেন মনে না করেন যে আমি জীহাঁপনাকে 
নিজের আয়ত্বের মধ্যে পেয়ে কোন রকম হুকুম চালাচ্চি। তবে আমার 
এক অভিযোগ আছে। আমি সমদর্শী বিচার চাহি মাত্র। 

জাহাঙ্গীর । কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ মহাবঘ খা ? 

মহাবৎ। (আবার ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন )--আমি ধার 


নী 
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বিপক্ষে আজ অভিযোগ কচ্ছি জহাপন! তার রূপ, তাঁর পদবী, তার 
অগ্ঠ গুণ সষ ভুলে যাঁবেন আশা করি। শুদ্ধ তিনি দোষী কি না, এই 
বিচার কর্ষেন। তার পরেষদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তীর 
যোগ্য দণ্ড দিবেন--এই মাত্র প্রার্থনা করি। 

জাহাঙ্গীর । উত্তম। কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ ? 

মহাবৎ। ভারত-সম্রাজ্জী হুরজাঁহানের বিপক্ষে । 

জাহাঙ্গীর । তা পূর্বেই বুঝেছিলাম। বল কি অভিযোগ । 

মহাঁবৎ। প্রথম অভিযোগ এই যে, তিত্রি বনরশ্রাক্মকে দিয়ে 
জাহাঙ্গীর । অভাগা পুত্র খসরু ! 

মহাবৎ। দ্বিতীয় অভিযোগ এই, তিনি নিজের কোন গুড় অভিসন্ধি 
সাধনের জন্য সে হত্যার দোষ কুমার সাজাহানের স্কন্ধে চাপিয়ে তাঁকে 
বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছিলেন ! আর-_ 

জাহাঙ্গীর। আর? 

মহাবৎ। তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি জহাপনার শুভ্র নামে. 
কলঙ্ক এনেছেন এবং জাহাপনার নাম ব্যবহার করেছেন--নিজের 
উচ্ছ.ঙ্খল প্রবৃত্তির আবরণ ম্বরূপ। এই তিন অভিযোগের মধ্যে যদি 
কোনটি সম্রাট অমূলক বিবেচনা করেন, ত সম্রাজী মুক্তি পান। 

জাহাঙ্গীর । আর যদি তিনি অপরাধী হন? 

মহাবৎ। দণ্ড দিঃন। 


: জাহাঙ্গীর নীরব.রহিলেন 
তবে অভিযোগ সত্য ?. 
জাহালীর নীরব রহিলেন 
এ অপরাধের যোগ্য দণ্ড এক মৃত্যু! 
_ জাহাঙ্গীর । মহাবৎ খা! শোন-- 


অষ্টম দৃ্ঠ মুরজাহান ১৩১ 
মহাবৎ। স্ঠায় বিচার কর্ষেন।--দোহাই ধর্ম ! 
জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন 
জাহাঁপনার বিচারে সম্রাজ্জীর এ যোগ্য দণ্ড কি না? 


জাহাঙ্গীর । ই! তার যোগ্য দণ্ড মৃত্যু । 
মহাবৎ। তুবে সম্রাঙ্জীর প্রতি এই প্রাণদণ্ডের আজ দত্তখৎ করুন | 


কাগজ ও লেখনী তাহার সম্মুখে ধরিলেন 


জাহাঙ্গীর । তথাপি-- 
মহাীাবৎ। সম্রাট বিচার করেছেন। দণ্ড দিন !--দস্তথৎ করুন। 


জৌহাঙ্গীর নীরবে দত্তখৎ করিলেন) 
বিজয় সিংহ-- 
বিজয়সিংহের প্রবেশ 
যাঁওঃ এই আজ্ঞ| সম্রা্জীর শিবিরে নিয়ে গিয়ে সম্রাঙ্জীকে দাও ! তাঁর 
পর তুমি স্বয়ং এই আজ্ঞ। পালন কর। আর দ্বিতীয়বার আজ্ঞার 
প্রয়োজন নাই। 
বিজয়সিংহ দণ্ডাজ্ঞ৷ লইয়। চলিয়া! গেলেন 
এই .ত সম্রাট জাহালীরের বিচার ।--জহাঁপন1 যতদিন ত্বয়ং শাসন 
করেছিলেন, তাঁর বিপক্ষে শত্ররও কিছু বলবার ছিল না। কারণ 
সে ন্যায়ের শাসন ছিল! তারপরে এই সম্াজ্জীর প্রভাব সআাটের 
শুভ বশকে রাঁহর মত গ্রাস করূলে। বান্দার কাজ সেই যশকে সেই 
রাহুমুক্ত করা । আমরা আমাদের সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ফিরে চাই! তার 
পরে আমার কাঁজ শেষ। 
| বিজরসিংহ পুনঃ প্রবেশ করিয়! কহিলেদ-_ 
সম্রাজ্ঞী মৃত্যুর পূর্ববে একবার সআরাটের সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেন ।” 
জাহাঙীর মহাবৎ খাঁর মুখের দিকে চাহিলেম 


১৩২ মুরজাহান চতুর্থ অঙ্ক 
মহাবৎ। সাক্ষাৎ! কিসের জন্য ?- জিজ্ঞাসা করে” এসো । 
বিজর়সিংহ চলিয়! গেলেন 
জাহাঙ্গীর নীরবে ভূতলে চাহিয়া! রহিলেন 
জানি না, সম্রাঙ্জী হুরজাহান কি মন্ত্রবলে জাহাপনার মত স্ঠায়পরায়নতাকে 
গ্রাস করে রেখেছিলেন । কিন্ত সে মোহ, সে মেঘ যখন সরে" বাবে, 
তখন জাহাপনাই আমায় ধন্যবাদ দিবেন, জানি ! 
ক্ষণপরে বিজয়সিংহ পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন-_- 
“সম্াজ্জী বল্লেন ফে, স্ত্রী মৃত্যুর আগে একবার স্বামীর দর্শন ভিক্ষা করে ।” 
মহাঁবৎ। আচ্ছা তাকে এইথানেই নিয়ে এসো। 
বিজয়সিংহ চলিয়া গেলেন। মহাবৎ আবার জাহাঙ্গীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন-_ 
“সাবধান জাহাপনা 1--সত্রাজ্জীর মন্রমুগ্ধ হবেন না। নিজের প্রবৃত্তির 
উপর রশ্মি টেনে রাখবেন। মনে রাখবেন, আপনি সেই সম্রাট 
জাহাঙ্গীর |” 
বিজয়সিংহের সহিত নুরজাহানের প্রবেশ ও অভিবাদন 
হরজাহান। এ দস্তখৎ জাহাপনার ? 
জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন 
মুরজাহান। তবে এ জাল নয়? সত্যই এ জাহালীরের স্বাক্ষর ?-_ 
আমি তাই জান্তে চেয়েছিলাম । আমার অবিশ্বাস হয়েছিল! এখন 
দেখছি যে এসত্য! আর আমার কিছু বক্তব্য নাই । এ মরণে আমার 
কোন ক্ষোভ নাই জণহাঁপনা ! আমি মঙ্ছি--আঁমার প্রিয়তমের হাতে। 
সে মৃত্যুও আমার গ্রিয়। আমি সেই মৃত্যুকে আমার জাহাঙ্গীরের দান 
বলে, আলিঙ্গন কর্ব। তবে মর্বার আগে একবার আমার প্রিয়তমের 
হাতখানি চুদ্ঘন করে? যাই, যে হাতথানি আমার মৃত্যুর আজ্ঞ| দত্তখৎ 
করেছে। প্রিয়তম ।-- 
হগ্গিয়। জাহাঙ্গীরের হখাঁনি থানা হারালাম 


'ছরজাহান ১৩৩ 


জাহাঙ্গীর । নুরজাহান !--এ দস্তখৎ আমার নয়। 

হুরজাহান। এ দস্তখৎ জাহাপনার নয়? 

জাহাঁজীর । হুরজীহান, তোমার শত অপরাধ! তবে সে শত 
অপরাধও আমার কাছে কিছু নয়। আমার প্রাণাঁধিক পুত্রের হত্যা, 
সম্রাঙ্জী রেবার মৃত্যুও যখন নির্বাক হয়ে সহ করেছি, তথন বুঝতে 
পারে! হুরজাহানঃ যে এ দস্তথৎ আমার নয়। আমার হাত দস্তখৎ 
করেছে বটে, কিন্তু দস্তখৎ মহাবৎ খার। 

ন্ুরজাহান। ( মহাঁবৎ খার পাঁনে চাহিয়া ) বুঝেছি! আর আমার 
কিছু বল্বার নাই। মহাঁবৎ খা, তুমি জিতেছে1।--যখন তুমি জাহাঙ্গীরের 
হাত দিয়ে হুরজাহানের মৃত্যুর আজ্ঞা দশ্তখৎ করিয়ে নিয়েছো-_য 
পৃথিবীতে কেউ পার্ত না--তখন আমার সম্পূর্ণ হার। ( মহাবৎ খাঁর 
দিকে ঈষৎ নতশির হইলেন ) তবে মনে রেখো মহাবৎ খাঁ, এ জয়ে 
তোমার গৌরব নাই । আমি দুর্বল নারী মাত্র । তুমি বীর, তুমি পুরুষ ! 
আর আমি যাই হই, নারী মান্র। এ জয়ে তোমার পৌরুষ নাই। আমি 
অবনতশিরে আমার পরাজয় স্বীকার করি। (জাহাঙ্গীরকে )--তবে যাই 
নাথ! এই জীবনের রাজ্য হ'তে মরণের দেশে) এই আলোকের লোক 
হতে অন্ধকারের গহুবরে ; এই উৎসবের মন্দির হ'তে নিম্তব্ূতার জগতে ! 
বিদায় দিন প্রাণেশ্বর 1” 

জানু পাতিলেন 


জাহাঙ্গীর । ( উঠিয়া জুরজাহানকে উঠাইয়! বক্ষে ধারণ করিয়া) 
নূরজাহান, আমার জীবনের আলোক ! আমার হৃদয়ের অধীশ্বরি ! 
আমার ইহজগতের সর্বন্ ! 

মুরজাহান। প্রিয়তমের প্রেমের আলোক আমার মৃত্যুর পথ 
আলোকিত করুক !-প্রাণেশ্বর ! মর্ভে ভয় করি না। কিন্তু সত্য কথা, 
মর্ডে আমার ইচ্ছা ছিল না। কেমর্ডে চায়? যে চিররুগ্নঃ যে চিরনির্ষা- 


১৩৪ হরজাহান চতুর্থ অঙ্ক 


সিত; যাঁর সংসারে কেউ নাই বা সব গিয়েছে ; যাঁকে মানুষ পরিত্যাগ 
করেছে, ঈশ্বর অভিশাপ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ;-_-সেও মর্তে চায় 
না। (কম্পিত স্বরে ) আমার ত সব ছিল-_অন্থপম রূপ, অতুল পরশ্ব্যাঃ 
দেবতার মত ম্বামী! আমার সব ছিল। ( কম্পিত স্বরে ) আমার 
এখ্নও বেঁচে আঁশ মিটেনি, ভোগ করে আশ মিটেনি/ভ ভালোবেসে 


। আশ মিটেনি! নাথ! প্রি্তম! জীবিতেখর।” এ 
নাশ মিটেনি | 


জাহাঙ্গীরের বক্ষে পড়িয়। কাদিতে লাগিলেন 
জাহাঙ্গীর । ( গাদন্বরে ) মহাবৎ ! ; 
মহাবৎ। সম! 


মহাবং। আঁ রি! আমি প্রতিজ্ঞা কছ্ছি যে ভারত- 


সম্রাটের যে কোন আজ্ঞা তাহার ভক্ত প্রজা মহাবৎ খা! অবনত শিরে 


পালন | 
পর মহাবৎ খা! তোমার কাছে আমি মরজাহীনের গ্রাণ- 
ভিক্ষা চাই-রেখ-সে কাদছে! 

মহাঁবং॥ তাই হোঁক্‌ সমাট!-_-সামরাজী, আপনি মুক্ত !--সমাজী 
নুরজাহান! আপনার নাহ দ্য লব বিশ্ববিজয়িনী 
শক্তি যা এত দ্রিনে সাধন কর্তে পারে নি, আজ এক মুহূর্তে আপনার 
অশ্রজল তাই সাধন কযূলে। 


পঞ্চম অন্ক 
শ্রম হুশ 
স্থান--কাবুল সন্নিহিত সম্রাট শিবির । কাল--গ্রভাত 
| জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান দাড়াইয়াছিলেন 


নুরজাহান। আ্াহাপনা ! মহাবৎ খীর প্রভূত্ব দেখছি বেশ ঘাড় 
পেতে নিয়েছেন! 

জাহাঙ্গীর । নুরজাহান ! নিজের অবস্থা মনে রেখো! এই মহাবং 
খার হাতে আমরা এখন বন্দী। আর ধার কাঁছে আমায় করযোড়ে 
তোমার জীবন ভিক্ষা চাইতে হয়েছেঃ তীর বিপক্ষে আর আমাদের 
অভিযোগ কর! শোভা পায় না। 

নুরজাহান। আমি অভিযোগ কচ্ছি নাজনাব! আমি বল্ছিলাম 
যে, জশাহাপনা খুব শীপ্র পৌষ মানেন। 

জাহাঙ্দীর। সে তিক্ত সত্য তোমার চেয়ে আমি নিজে বেণী জানি! 
-নহিলে আজ আমার এ দশ! হোত না। 

নুরজাহান । না। 

জাহাঙ্গীর । সে যাই হোকৃ!-_আমি মহাবৎ খাঁর শাসনের কোন 
ক্রুটি দেখি না। তিনি আমাদের কোন কার্যে বাঁধ! দেন না। 

সুরজাহান। কিছু ন!। 

জাহা্দীর। কেন মুরজাহান! আমরা কার্মীরে যেতে ছিলাম 
_গিয়েছিলাম। কাবুলে আম্তে চেয়েছিলাদ_-এসেছি মা, খ1 
ভূত্যের মত আমাদের অন্ুমরণ বর্ছেন। 
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মরজাহান। ভূত্যের মতই বটে! 

জাহাঙ্গীর । তিনি প্রত্যহ প্রভাতে এসে অবনতশিরে আমাকে 
সঘরাট আর তোমাকে সম্রাজ্জী বলে অভিবাদন করেন। 

মুরজাহান। কি স্থখেই আছেন জীহাপনা ! 

জাহাঙ্গীর । স্থখেই থাকি-আর ছুঃখেই থাকি--এর উপায় ত 
নাই। 

মুরজাহান। না। 

জাহাঙ্গীর । কি ভাবছো? 

হরজাহান । ভাবছি, উপায় আছে কি না। 

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান !-কেন ছুঃখ কল্পনা করে? ছুঃথ পাও ?-- 
শাসনের ভার গুরুভীর !-_গিয়েছে, গিয়েছে! আমি বলেছিলাম ন! ? 
সাম্রাজ্য উচ্ছন্ন যেতে.বসেছে-_যাঁক্‌, আমি ক্ষুব্ধ নই। 

সুরজাহান নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন 

জাহাঙ্গীর | সাজা্য বে চায়, শাঁসন করুক । টা সানিযিজার 
করি! তাতে ত কেউ বাধ! দিচ্ছে না। 

মুরজাহীন। দিচ্ছে না যে, 'তার অনুগ্রহ । কিন্তু জীহীপনা-_ 
অন্থুগ্রহ শরতের মেঘের মত বড়ই খাঁমথেয়ালী ! সে বর্ষণের চেয়ে গর্জন 
অধিক করে। 

জাহাঙ্গীর । কিন্ত খন উপায় নাই, তথন সে বিষয় ভেবে কি হবে 
নুরজাহান? 


দৌবারিক প্রবেশ করিয়া কহিল-_ 


“খোদাবন্দ,! সেনাপতি একবার সাক্ষাৎ চান!” 
জাহাঙ্গীর প্রস্থান করিলেন 
হুরজাহান বহিগ্ছিন্‌ জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়! রহিলেন।' জাহাঙ্গীর দৃষ্টিপথের 
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"এখন আর উপায় কি! কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মেঘ করে, 
আসছে! পথ খুঁজে পাঁই না।-ম্ুরজাহান! আর কেন? ফেরে! 
এখনও ফেরো !--না, আর ফির্তভে পারি না। পর্বতের এমন জায়গায় 
এসেছি যে ওঠার চেয়ে নামা ভয়াবহ |. চল, চল, অগ্রসর হও 
হ্রজাহান। এখনও শিখরে উঠতে পাঁরো। শতরঞ্চ খেলায় দাবা 
হারিয়েছে! ; তবু জিততে পারো । খেলে যাঁও। 


ভিভীল কুশ্থয 


সথান_্বুলের রাণী) কাল--গোধুলি 


মহাবৎ খ৷ রাস্তার ধারে ধ্াড়াইয়। দুরে চাহিযাছিলেন 


মহাবৎ। শেষে একটা সাত্রাজ্যের ভার আমার হাতে এসে পড়লো ।-_- 
এ ত আমি চাই নাই। এ প্শ্ব্য আজ আমায় একটা শৃঙ্খলের মত বেঁধে 
রেখেছে ; সংকীর্ণ কক্ষের পাষাণপ্রাচীরের মত যেন' সে আমার নিশ্বাস 
বন্ধ কচ্ছে ; ঘ্বণিত সরীত্থপের মত যেন সে আমার গা বেয়ে উঠ.ছে। 
তথাপি তাকে ছাড়বার উপায় নাই। কি গুরুভার! তথাপি তাকে 
বৈতে হবে। নিতে বসেছিলাম--প্রতিহিংসা নিয়েছি। কিন্তু এখন 
একটা মহৎ কর্তব্যের ভার আমার উপর এসে পড়লো । পথে ষেতে এই 
অনাথ সাস্রাজ্যকে কুড়িয়ে পেয়েছি! একে লালন কর্তে হবে। রাক্ষসীর 
গ্রাস থেকে তাঁকে রক্ষা কর্তে হবে। প্রীক্ুরধ্য অন্ত গেল। আমিও 
শিবিরে যাই। 
প্রস্থানোস্ভত 


এমন সময়ে কয়েকজন দহ্থয প্রবেশ করিয়! তাহার গতি রোধ করিল 
মহাবং। কে তোমরা! | 
১ম দন । আমর! কাবুলী। 
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মহাবৎ। কি চাও? 

২য় দন্থ্য। প্র মাথাটা। 

এই বলিয়াই দস্থাগণ মহাবৎকে আক্রমণ করিল । মহাবৎ খা! যুদ্ধ করিতে করিতে 
পিছাইয়! যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে কতিপয় সৈনিকসহ বিজয়সিংহ প্রবেশ 
করিয়! তাহাদের সহিত ঘুদ্ধ করিয়া ভূপতিত হইলেন। মহাবৎ অবদর পাইয়! পুনরায় 
অগ্রসর হইলেন। দহ্যাগণ পলায়ন করিল 


়। সেনাঁপতি- সেনাপতি-- 
মহাবৎ। কি বিজয়সিংহ-_ 
বিজয়। আমি সাংঘাতিক আহত। আমার মৃত্যু সন্নিকট। 
মহাবৎ। কি বিজয়সিংহ! তারা তোমায় বধ করেছে? 
বিজয়। তাঃ. রুরুক, ক্ষতি নাই! যখন প্রভুর জীবন রক্ষা! কর্তে 
পেরেছি |-তবে-মর্ধার আগে--এক কথা বলে যাঁই-গ্রতুর_জীবন 
__নেবার-_জন্ত--একটা- চক্রান্ত--আর--বল্তে__পাচ্ছি না__সাব২_ 
মৃত্যু 


মহাবৎ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) এর প্রতিশোধ নেবো ।-_ কিন্ত 
এ সব কি! কাবুলীরা আমাকে এন্ধপ আক্রমণ করে কেন! কোনই 
কারণ বুঝতে পাচ্ছি না। আমি ত এদের কোনই অনিষ্ট করিনি। 


জনৈক সৈনিকের প্রবেশ 
মহাবং। কি সৈনিক? 
সৈনিক। প্রতভৃ,আপনি সম্রাটুশিবিরে যে পাহারা রেখে দিয়েছিলেন, 


তার মধ্যে ৫০ সৈন্য কাবুলীরা এসে বধ করেছে। 
মহাবৎ। কি, এতদূর আম্পর্ধা এই বর্ধর জাতির! উত্তম!_-রাম 


সিং! আমার-সৈন্ঘদের আজ্ঞা, দাও যে, এই নগরের.স্র কাবুলীদের হত্যা 


ভুভী রস দুস্থ 
স্থান-_সম্রাটুশিবির । কাল--রাত্রি 
. শুরজাহান একাকিনী - 

নুরজাহান। আমরা সব সংসারের খেলার পুত্তলী! সে এই মুহূর্তে 
কাউকে অত্যাদর করে” কোলে তুলে নেয়ঃ আবার পরমুহূর্তেই তাকে 
অবহেলায় ভূতলে নিক্ষেপ করে'। আর সংসার আমাদের হাস্ত-ক্রন্দনের 
প্রতি তেমনিই বধির, যেমন শিশু তার পুত্তলীর আনন্দ অভিমান বুঝতে 
পাঁরে না, অথচ পুত্তনীটিকে কোলে ক'রে নিলে কি সে সত্যই হাসে না? 
আর তাঁকে গৃহকোণে ফেলে দিলে কি সে সত্যই অভিমান করে না 1-. 
কিংবা মান্থষের সুখ-ছুঃখ ঈশ্বরের গ্রাহই নয়। তীর স্থষ্টির মহা! উদ্দেশ্যের 
মধ্যে এদের স্থান নাই। তাঁর বিরাট কারখানায় মানুষের সুখ-দুঃখ তার 
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাঁশির মত।--সে দিকে তার লক্ষ্য নাই। কালের 
নেমি বিশ্বঘটনাবর্ দলিত ক'রে ছুটেছে--বিশ্বের বেদনার দিকে তাঁর 
জক্ষেপ নাই। 

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন 


জাহাঙ্গীর । কি কোলাহল !--একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনছে 
না স্রজাহান ? . 

চুরজাহান। হাঃ গুন্ছি! জানেন জনাব, ও কিসের কোলাহল ? 

জাহার্গীর। কিমের? 

মুরজাহান। ও মৃত্যুর আর্তনাদ । মহাবৎ খাঁর আজ্ঞায় কাবুলীদের 
হত্যা হচ্ছে। 

জাহাঙ্গীর । কাঁবুলীদের হত্যা! কেন? 

মুরজাহাঁন। «কেন? ? শুন্বেন “কেন, ? আফিঙ্গের নেশ! ছুটেছে কি ! 

জাহাঙ্গীর । গুনি--কেন? এর কারণ? 
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হুরজাহান। এর কারণ জন কয়েক কাবুলী মহীবৎ খাকে আজ 
সন্ধ্যায় পথে আক্রমণ করেছিল। আর আমাদের গ্রহরীসৈন্যের প্রায় ৫০* 
সৈনিককে বধ করেছে ।--এই কারণ! বেণী কিছু নয়! | 

জাহাঙ্গীর । কাবুলীর! মহাবৎ খাঁকে আক্রমণ করেছিল কেন? আর 
প্রহরী সৈম্তকেই বা বধ করেছে কেন? 

হরজাহান। গ্রহ! তারা ত জান্ত না যে, ্হীবৎ খাই সা 1) 
তা”রা ভেবেছিল যে, মহাঁবৎ সেনাপতি । 

জাহাঙ্গীর । কিন্তু সেনাপতিকেই বা আক্রমণ করে কেন? 

নুরজাহান। জনাব! অনেকখাঁনিই বুঝেছেন দেখছি । তবে আরও 
একটু বুঝুন! আমি কা উত্তেজিত করেছিলাঁম--মহাবৎ খাকে 
বধ কর্তে। 
_-জাহাঙীর। তুমি!!! 

নুরজাহান। ইাআমি। জাহাপনা--যে আকাশ থেকে পড়লেন! 
-সআমি। 

জাহাঙ্গীর । তুমি মহাবং থাকে হতা! কর্তে আজা দিয়েছিলে সমাজী 
যে মহাবৎ থা তোমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছিলেন] 

নুরজাহান। ভিক্ষা আমি চাই নাই জনাব । 

জাহাঙ্গীর। না। আমি চেয়েছিলাম বটে। চাওয়া অন্তায় হয়ে- 
ছিল। তোমার মরাই শ্রেয়: ছিল। 

নুরজাহান। তা হ'লে সম্রাটের অনুতাপ হয়েছে? 


মহাবৎ খার প্রবেশ ও অভিবাদন 


জাহাঙ্গীর । এই যে মহাবৎ খা! এ সবকি? এত কোলাহল যে? 
মহাবৎ। আমি কাবুলীদের হত্যা কর্ববার আজা। দিয়েছি। তাদের 
হত্যা হচ্ছে? 
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জাহাঙ্গীর । হত্যার আজ! দিয়েছে! কেন মহাঁবৎ খা? 


মহাবং। আমার অপরাধ নাই জাহাপনা! আমি এদের কোন 
অনিষ্ট করি নাই, তথাপি এরা-- 


দৌবারিকের প্রবেশ 

দৌবারিক। আ্াহাপনা! গুটিকতক_ কাবুলী ওমরাও_ সুম্রাটের 
সাক্ষাৎ ান। | 

মহাবং। নিয়ে এসো। 


দৌবারিকের প্রস্থান 
জ'হাপনা! এরা আমায় ' হত্যা! কর্বার জন্ত গুণ্ডা লাঁগিয়েছিল। 
এরা আপনার ৫০* নিরীহ রাজপুত সৈন্ভ বধ করেছে ।--আমি 
শান্তিবিধান করেছি। 


ওমরাওগণের প্রবেশ 


ওমরাওগণ। ভারত-সম্রাট ও ভারত-সম্রাজ্জীর জয় হোক্‌। 
জাহাঙ্গীর । মহাশয়গণ! এখানে কি অভিপ্রায়ে ? 
১ম ওমরাঁও। ভারত-সমঘরাট! এই পুরবাসীদদের হত্যা নিবারণ 
করুন। | 
সঞ্াটের নিকট নতজানু হইলেন। সম্রাট মহাবৎ খাঁর প্রতি চাহিলেন 
' স্ুরজাহান। সম্রাট ইনি নহেন। সম্রাট -- 
এই বলিয়া মহাবৎ খাকে দেখাইলেন_ 
ওমরাওগণ সৃস্ভিতভাবে মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া! পুনরায় জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিলেন 
আঁহাঙ্গীর। সত্য কথা ওমরাওগণ ! এই সেনাপতির উপর অত্যা- 
চার হয়েছে। তীর ক্ষমা ভিক্ষা করুন। এ বিষয়ে আমার কোন 
অধিকার নাই। 
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১ম ওমরাও। সেনাপতি! তবে আপনি এই পুরবাসীদের রক্ষা 
করুন। 
মহাবৎ। মহাশিয়গণ ! এ উত্তম! আমায় হত্যা কর্বার আয়োজন 
করে নিষ্ষল হ/য়ে--এখন আমার কৃপা ভিক্ষা কর্তে এসেছেন। আমার 
এই ৫০* রান্নপুত আপনার কি অনিষ্ট করেছিল জনাব ! 
১ম ওমরাও। আমরা এর কিছুই জানি না। 
মহাবৎ। আপনারা এর কিছুই জানেন না? 
২য় ওমরাঁও। সত্যই কিছুই জানি না। আমাদের বিশ্বাস করুন। 
মহাঁবৎ। বিশ্বাস কর্তে পার্লাম্‌ না। 
৩য় ওমরাও। এ শুচন আর্তনাদ, এ দেখুন, এ নগরের কোণে 
প্রদীপ্ত ধুমরাশি উঠছে । আপনার সৈন্যের আমাদের ঘরে আগুন 
লাগাচ্ছে। 
. মহাবৎ। উচিত কাজ কর্ছে। 
৪র্থ ওমরাঁও। মনে করুন- যাঁদের হত্যা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কত 
নিরীহ মহিলা কত ধর্মব্রত বৃদ্ধ কত অসহায় শিশু আছে! তারা ত 
কোন অপরাধ করে নি। 
মহাবং। করুক না করুক কিছু যায় আসে না। আপনার! ফিরে, 
ষান। যাল্ত। নিষ্ধল। 
ওমরাওগণ জাহাঙ্গীরের নিকট নতজানু হইয়া কহিলেন-_ 
“জীহাপনা 1” 
জাহাঙ্গীর নিজের মুখ ঢাকিলেন। কয়েকজন কাবুলী রমণী ত্রস্তভাবে উর্ঘথানে 
আলিয় জাহাঙ্গীরের পদতলে পড়িয়া! উচ্ৈঃ্বর়ে কহিল-_ 
প্জহাপনা, রক্ষা করুন রক্ষা করুন ।” 
জাহাঙ্গীর । মহাবৎ।-- 
| মহাবৎ থা নীরব রহিলেন 
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১ম নারী। আমাদের শিশুদের বাচান। 


নুরজাহান। নারীগণ !- সম্রাট ইনি নহেন। সম্রাট উনি।-- 


মহাবংকে দেখাইলেন 
নারীগণ। ( মহাবৎ খাঁর পদতলে পড়িয়া কহিলেন )- জীহাপনা ! 
ভিক্ষা চাচ্ছি--আমাদের শিশুদের রক্ষা করুন। বিনিময়ে আমাদের হত্যা 
করুন। ূ 
মহাঁবৎ। ফরিদ! যাও, এ হত্য1 নিবারণ কর ! বল সম্রাটের আজ্ঞা ! 
-_মহাঁশয়গণ যান। হত্যা নিবারণের আদেশ পাঠালাম । 


ফরিদ ও নারীগণের সহিত ওমরাওগণের প্রস্থান 
মহাঁবং। শের আলি! ্‌ 
শের আলি। জনাব! 
মহাবৎ।  তীবু ভাঙো+ সম্রাট আজমীরে ফিরে যাবেন) এ বর্বর 
জাতির নগরে প্রবেশ কর্ধেন না। 
শের আলির প্রস্থান 


মহাবৎ কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন; পরে 
কহিলেন-_ 
প্মহাবৎ |” 
. মহাবৎ। জ্াহাপনা ! 
জাহাঙ্গীর । এই পিস্তল লও । আমায় বধ কর। এ অসহ্! 
মহাঁবৎ। বুঝেছি জাহাঁপনা ! আমার এই রকম অবাধে আজ্ঞ! দেওয়৷ 
জণহাপনার কাছে শ্রীতিকর হ'তে পারে না; জানি সমাট !-_তবে সম্রাট 
যেন মনে করেন যে-_-এ সব আজ! দিচ্ছি আমি, সম্রাটের অভিভাবক- 
্বরূপ। নিজে সমাট্‌ হয়ে বসি নাই বসি নাই। 
হরজাহান ঈন। সম্রাট আর কাকে বলে মহাবৎ খা? ভুমি বিশ্বাম- 
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ঘাতকত| করে+ আমাদের নিজের গৃহ হ'তে নিফাশিত করে” ভিতর হ'তে 
আমাদের মুখের উপর আমাদেরই গৃহঘ্বার রুদ্ধ করে? দিয়ে, সেই গৃহের 
মধ্য-কক্ষে সিংহাসনে গিয়ে বসেছো৷। তুমি নেমকহারামি করে" প্রতৃ- 
ভূত্যের সন্থদ্ধ উপ্টে দিয়ে আমাদের উপর হুকুম চাঁলাচ্ছ। তুমি সম্রাট, 
আকবরের পুত্র জাহাঙীরকে তোমার বন্দী রেখে তার নামে 
তোমার স্েচ্ছাচার আজ্ঞা প্রচার কচ্ছ।-_সম্রাট, আর কাকে বলে 
মহাবৎ খ!1? ্‌ 
মহাবৎ নীরব রহিলেন 

জাহাঙ্গীর। তবু যতদিন তোমার ন্তায়ের শাসন ছিল; মহাবৎ খা? 
আমি কথাটি কই নাই। তুমি আমার শাঁসন অন্ায় শীসন বলে আমার 
হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে,--তথাপি-- 

মহাবংৎ। আজ্ঞা করুন সম্রাট । “তথাপি”? 

জাহাজীর। তথাপি আমি এরকম অন্তায় কখন করি, নাই। আমি 
একের অপরাধে অন্যের হত্যার আদেশ দিই নাই। আমি ন্যায়বিচারে 
আমার প্রিয়তমা সত্রাঙ্জীর মৃত্যুদণ্ড দস্তখৎ করে? পরে তোমার কাছে 
আমি, সম্রাট আমি, করযোড়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছি। আর 
এই তোমার ন্যায় বিচার !_আর আমি সমু, আমায় নিরুপায় ভাবে 
এই অবিচার দেখতে হচ্ছে।_-না মহাবৎ, আমায় বধ কর। ভারতের 
সম্রাট, জাহাঙ্গীর নতজানু হয়ে তোমার কাছে নিজের প্রাণদণ্ড ভিক্ষা 


চাচ্ছে।-- 
্‌ পিস্তল দিলেন | 
মহাঁবৎ। জহাপনা ! আপনার সাম্রাজ্য আপনি ফিরিয়ে নিন। আপনি 


এখন যে সমরাট$ সেই সম্রাট. । আমি আপনার প্রজা । ক্রোধবশে অপরাধ 

করেছি। দণ্ড দিন। (সম্রাটের পদতলে তরবারি রাখিলেন ) 
জাহাঙ্গীর । মহাবৎ1! একি! এত মহতখতুমি ! (ক্ষণেক নিম্ন 

থাকিয়া ) মহাবৎ !- ভ্রম অপরাধ মাঝে মাঝে মান্যমাত্রেরই হ?য়ে থাকে। 
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কিন্ত সেই ভ্রম ত্বীকার করে”, যে শ্বেচ্ছায় সেই অপরাধের দণ্ড ঘাড় 
পেতে নিতে পারে, সে দেবতা নয় বটে; সে মাঙ্গষ। কিস্ত-_বাহব। 
মান্য শোভনালা ।-_মহাবৎ খা, এই নাওির্দার তরবারি। আমর! 
তোমার সর্ব অপরাধ মার্জনা কর্লাম। 


স্থান--আসফের গৃহপ্রাঙ্গণ। কাল-_রাত্রি 
আসফ ও কর্ণসিংহ ধাড়াই়! কথাবার্ত। কহিতেছিলেন 


আসফ। কুমার পরভেজের বহ্গদেশেই মৃত্যু হয়। তার পরই সমাজ 
সমাটুকে দিয়ে এঁক অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নেন, যে তীর মৃত্যুর পর কুমার 
শারিয়ার সম্রাট, হবেন। কারণ-_দাঁজাহান সম্রাট, হলে যে চুরজাহানের 
প্রতুত্ব যাঁবেঃ তা তিনি বেশ জানেন। 

কর্ণ । কুমার সাজাহাঁন কোথায়? 

আসফ । গোলকুণ্ডায় । 

কর্ণ। সম্রাটের পীড়া খুব কঠিন কি? 

আসফ ।॥ বিশেষ কঠিন। 

কর্ণ । মহাঁবৎ খার খবর কিছু জানেন কি? 

আসফ। জনরব যে হঠাঁৎ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি ফকির হয়ে 
বেরিয়ে গিয়েছেন। 

কর্ণ। আশ্চধ্য !--এই মহাবৎ খাঁর চরিত আমার কাছে একটি 
প্রহেলিকা বোধ হয়! 

আসফ। আমি তাঁকে কতক জানি। শিলাথণ্ডের মত কঠিন, কিন্ত 


১৩ 


ছু. 
শপে 
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আবার কুদ্ধুমের চেয়েও কোমল। তিনি বজ্ের মত অপ্রতিহ্ত-প্রভাব, 
কিন্তু নারীর এক বিন্দু অশ্রু তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
এই সময়ে ফকির বেশে মহাবৎ খ! সেই প্রাঙ্গণে প্রযেশ করিলেন 

আসফ। কেতুমি! একি!-মহাবৎ খানা? 

মহাবং। এককালে ছিলাঁম বটে। 

কর্ণ। আশ্চর্য্য! আপনার কথাই কচ্ছিলীম সেনাপতি । 

মহাবৎ। আমার সৌভাগ্য । 

আসফ। তুমি হঠাৎ এখানে কি অভিগ্রায়ে মহাবৎ খ|? 

মহাবং। আপত্তি আছে? সম্রাজীর গ্রতাঁড়িত মহাবৎ খাকে কি 
সম্রাজ্জীর ভ্রাতা তীর গৃহে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত ?- বলুন, ফিরে বাঁচ্ছি। 

আসফ। সত্রার্জীর আচরণের জন্য আমায় দুষোনা মহাবৎ!--আমি 
তার জন্ত দায়ী নহি! আর আমার নিজের কথ! যদি জিজ্ঞাসা কর 
মহীবত ত মুক্তকণ্ে বল্‌্তে পারিঃ যে ভারতবর্ষে একজনও নাই, আমি 
ষাকে মহাবৎ খাঁর মত ভক্তি করি। আমার গৃছে কেন, মহাব আমার 


বক্ষে এসো। 
আলিঙ্গন করিলেন 


মহাবৎ। রাঁণা-_আঁমি আপনার রাজধানী উদয়পুরে গিয়েছিলাম । 
গুন্লাম আপনি আগ্রায়। তাই আগ্রায় এসেছি, আপনারই খোঁজে । 

কর্ণ। সেনাপতি। 

মহাবং। ছয়মাস নিজের জন্ত চেয়েছিলাম । সে ছদ্বমাস শেষ 
হয়েছে। অগ্রিম বেতনম্বূপ ৫*** রাজপুত সৈচ্ঠ চেয়েছিলাম । 
পেয়েছিলাম । ০০০০০ বিক্রীত 1--আজ! 
করুন। 

আসফ। আশ্র্য্য! মহাবৎ! এট 

 মহাবংৎ। কেনয়? 
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আসফ। তবু তুমি সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে ! 

মহাবৎ। কেন আসফ ! 

আসফ । তুমি সাম্রাজ্য মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিলে ! 

মহাবৎ। দিলাম । 

আসফ। কেন মহাবৎ? 

মহাবৎ। মন বিগড়ে গেল। 

আসফ। বিগড়ে গেল?-_-তাই তুমি সম্াটকে, সাস্ত্রাজ্যকে সেই 
ব্যাস্ীর মুখের সম্মুখে রেখে এলে ? 

মহাবৎ। এলাম। আমার কি! ঈশ্বর এ জাল রচনা করেছেন ! 
তিনি ছাড়ান'। র্‌ 

কর্ণ। মহাবৎ খাঁ, ঈশ্বর নিজের হাতে কাহারও জাল রচনাও করেন 
না, নিজের হাতে কোন জাল ছাড়ানও না ।--মান্ুষকে দিয়েই উতয় 
কাজ করান। 

মহাবৎ। করুন। যাকে দিয়ে ইচ্ছা, তিনি এ জাল ছাড়ান। 
আমার কি! 

কর্ণ। না মহাবৎ খাঃ আপনাকেই এ জাল ছাড়াতে হবে । আপনাকে 
ঈশ্বর শক্তি দিয়েছেন- চাবি বন্ধ করে? রাখবার জন্ত নয়। 

মহাবৎ। আমি আপনার ভৃত্য । আজ্ঞা করুন। 

কর্ণ। তা বলে? নয় সেনাপতি । আমি এই মুহূর্তে সে বন্ধন থেকে 
আপনাকে মুক্ত করে” দ্বিচ্ছি। আপনার নিজের মহত্বের উপরই আমি 
সম্পূর্ণ নির্ভর করি। 

মহাবংৎ। কিকর্তেহবেরাণা? 

কর্ণ। এই অপদার্থ সম্রাট. জাহাঙ্গীরকে নামিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে 
সিংহাসনে বসাতে হবে। 

মহাবং। কেসেযোগ্যব্যক্তি? 
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আসফ। সম্রাটের এক পুত্রকেই সিংহাসনে বসাতে হবে অবস্থ | 

কর্ণ। নিশ্চয়ই। 

আসফ। তবে সাজাহান আর শারিয়ারের মধ্যে বেছে নিতে হবে। 
শারিয়ার সম্রাট, হলে” মুরজাহানই পূর্বববৎ সম্রাট থাকবেন। দূর্বল 
শারিয়ার তার জামাত! । 

কর্ণ। আমার মত-_কুমাঁর সাজাহানকে সম্রাট করা। 

মহাবং। আমারও তাই মত। 

আসফ। তবে বোধ হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনচ্যুত করার 
প্রয়োজন হবে না। হাকিমের মতে তাঁর জীবন আর একমাস কি ছুই 
মাসের অধিককান স্থায়ী হবে না। কিন্তু সুরজাহান শারিয়ারের জন 
যুদ্ধ কর্ষেন। কারণ সম্াটকে দিয়ে তিনি শারিয়ার ভারতের ভবিষৎ 
সম্রাট বলে' লিখিয়ে নিয়েছেন । 

মহাবৎ। উত্তম । আমরা! তার জন্তে গ্রস্তত থাকবো ।--এখন বড় শ্রান্ত 
হয়েছি।--আসফ; তোমার বাড়ীতে আজ থাক্বার একটু জায়গ! দিবে ? 

আসফ। সেকি! মহাবৎ! তুমি আমার ভাই। এসো ভিতরে 
এসো ।- না, রোসেো!। আমি আগে গিয়ে দেখি? 

| প্রস্থান 

মহাবৎ। রাণা, আপনি আগ্রার সিংহাসনে বস্তে চান? 

কর্ণ। আমি? 

. মহাবৎ |. হাঃ ইচ্ছা! কর্লে এই স্থযৌগে নব হিন্দুসাম্রাজা স্থাপন কর্তে 
পারি। আমি মুসলমান হয়েছি । কিন্ত-_যাক্‌, যার উপাঁয় নাই তা ভেবে 
'কি হবে--আপনি আগ্রার সিংহাসন চান ?--এটা সে সময় মনে হয় নি। 

কর্ণ। কোন্‌ সময়? 
_. মহাবৎ। বখন সাম্রনয ছেড়ে দিয়ে আসি 1--তবু এখনও সময় 
আছে। আপনি হিন্দুসামাজ্যের উদ্ধার কর্তে চান? 
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কর্ণ। না সেনাপতি! 

মহাবংৎ। কেনরাণা? 

কর্ণ। কারণ, এ সামাজ্য আমরা হিন্দু যদিও পুনরাঁধিকীর করি, 
তা রাখতে পূর্ব নু]। 

মহাব। কারণ? 

কর্ণ। কারণ আমি ভেবে দেখেছি--যে যতদিন আমরা! হিন্দুজাতি 
আবার মানুষ না হতে পারি, ততদিন হিন্দুর স্বাধীন সাম্রাজ্য বিকারের 
ত্বপ্। আমরা জীতট! বড়ই ছোট হয়ে গিয়েছি খা সাহেব। ভায়ের 
ভালোর চেষ্টা কর! দূরে থাঁকুক, তার ভালে! দেখ তে পর্যযস্ত পাঁরি না। 
অন্ত জাতির যদি কেহ আমাদের পেষণ করে, তা! ঘাড় পেতে নেব। কিন্ত 
আমার ভাই আমার উপর যে কর্তৃত্ব কর্ষে, তা সৈতে পারি না। আমি 
সম্রাট হ'লে সমস্ত হিন্দুর চোখ টাঁটাবে। আবার দেশে রক্তশ্োত বৈবে। 
তার চেয়ে পরের শাসনে তারা স্থথে আছে। 

মহাঁবং। সত্য কথা। নহিলে হিন্দুর এ ছুর্দশা হবে কেন! 


জাসফের পুনঃ প্রবেশ 


আঁসফ। এসো মহাঁবৎ। 
মহাবৎ। বনেগি রাঁণা। 
কর্ণ। বনেগি সেনাপতি । বন্দেগি মন্ত্রীমহীশয় ! 
আসফ। ' বনেগি রাঁণা। 


মহাবৎ ও আনফ একদিকে ও কর্ণ বিপরীত দিকে নিষ্্ান্ত হইলেন 


গাও দুস্থ 
স্থান--গোলকুণ্ডা । কাল--বাত্রি 
খাদিজ। একাকিনী গাহিতেছিলেন 


গীত 


নিতান্ত আমারই, তবু যেন মে আমার নয় ; 
নিতি দিতি দেখি তবু পাই নাই পরিচয় । 
বুকের মাঝারে আছে, ধু'জিয়ে ন! পাই কাছে; 
অন্তরে রয়েছে সদ1, তবু কেন কেন ভয়! 
যত ভালোবাসি, যেন তত ভালোবাসি নাই; 
বত পাই ভালোবাসা- আরে! চাই আরে! চাই ; 
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই, 
-_মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলমর় । 
সাজাহান প্রবেশ করিয়! কহিলেন-_ 
“খাঁদিজ!! পিতার মৃত্যু হয়েছে ।” 
খাদিজা। মৃত্যু হয়েছে? 
সাজাহান। মৃত্যু হয়েছে,_-এই নেও, পড় তোমার পিতার পত্র। 
খাদিজ। পত্র গ্রহণ করিয়! পাঠ করিতে লাগিলেন 
'সাঞ্জাহান। সেই ছুষ্টা উচ্চাশিনী নারী শেষে পিতাকে হত্যা কর্লে। 
পিতাকে বিলামে মজ্জিত করে বিভোর করে” রেখে--শেষে তাকে 
জীবনের মধ্যান্ধে হত্যা কর্লে। 
খাদিজা। সম্রাজ্ঞী হত্যা করেন নি ত। 
সাজাহান। একে হত্য! ছাড়া আর কি বা যায়! শের খাঁকেও 
তিনি যেমন্ন হত্যা করেছিলেন, পিতাঁকেও তিনি ঠিক সেই রকম হত্যা 
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খাদিজা । সাআাজ্যের জন্য? 

সাজাহান। হা, সাম্রাজ্যের জন্ত (পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ) 
দেখ খাদিজা, তোমার পিতা লিখেছে নুরজাহান সাম্রাজ্যের জন্ত যুদ্ধ 
কর্ষেন। তিনি সহজে সাম্রাজ্য আমার হাতে দিবেন না। 

খাদিজা । কি হবে সাভ্রাজ্যে নাথ । চল আমরা কোন দুর বনগ্রামে 
যাই; সেখানে কৃষক-দম্পতি হ/য়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করি। 
ভূমিখণ্ডের জন্ত মারামারি কাটাকাটি কেন? 

সাজাহান। খাদিজা! এখনও তুমি সেই বালিকা ।-_পায়ে ধরি--- 
মিনতি করি--একটু বড় হও । ' 

খাদিজা । আমরা যদি কপোত কপোতী হতাম ! 

সাজাহান। তা হতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। এখন চল, 
আমরা আগ্রায় যাবার জন্ প্রস্তত হই। 

খাদিজা। লাথ।-_ 

সাজাহানের হাত ধরিলেম 
সাজাহান। এখন চল। প্রেমালাপ পরে হবে। 
উভয়ে নিক্রান্ত হইলেন 


স্থান-_-চ্ুরজাহানের কক্ষ। কাল- রাত্রি 
নুরজাহান একাকিনী দাড়াইয| 


হুরজাহান। মুরজাহান ! এই আলেয়ার পিছনে এতদিন ত ছিলে; 
কিছু পেলে কি? কিছুনা। তবু চলেছি!--কিস্তু আজ বুঝেছি যে, 
আর নিজের শক্তিতে চলছি না। একটা অঞ্জিত অভ্যাস আমায় কলের 


১৫২ সুরজাহান পঞ্চম অন্ক 


পুতুলের মত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চল্ছি;_-কারণ, চল! ভিন্ন আর 
উপায় নাই ।--মর্তে যাচ্ছি ;-_-তবু চলেছি। 
শারিয়ার প্রবেশ করিলেন 

শারিয়ার। আমাকে ডেকেছিলেন সমরাজ্জী? 

মুরজাহান। ই শারিয়ার !-_সম্রাট মর্বার আগে তোমায় তীর 
উত্তরাধিকারী করে” গিয্লেছেন। এই তার অন্ুজ্ঞাপত্র । তুমি সসৈন্তে 
আগ্রায় গিয়ে আগ্রার সিংহাসন অধিকার কর। 

শারিয়ার। আমি! 77 

মুরজাহান |, হা তুমি । - আমার ভাই আঁসফ, ' মহাবৎ খা আর 
মেবারের রাণা 'একত্রিত হয়েছে । তারা সাঁজাহানের জন্ত যুদ্ধ কর্ধে। 
সাজাহান এখনে! বহুদুরে ! তারা আপাততঃ খসরুর এক অপগণ্ড শিশুকে 
সিংহাসনে খাড়া করেছে'। তুমি যাও। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
শারিয়ার। আর্মি/যুদ্ধ কর্ব ! 
হুরজাহান। ঘিরুক্তি কোরে! না!--যাঁও। আমি সৈন্যদের আজ্ঞা 


দিয়ে দিচ্ছি। 
বলিয়! চলির়। গেলেন 
শারিয়ার। আমি সম্রাট! ভাব তেও হবৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি 
যুদ্ধ কর্বব !-_এ যে কখনও ভাবি নি! পার্যো? 


ভাবিতে লাগিলেন 
লরলার প্রবেশ 
লয়ল!। শারিয়ার ! 
শারিয়ার। লয়ল! ! 


 লয়লা। কি লানাজোর জব ঘর্তে বা বা কি? 
শারিয়ার । হাযাচ্ছি লয়ল!। 
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লয়লা। তুমি মহাঁবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষ? 

শারিয়ার। তার আর আশ্চর্য্য কি! 

লয়ল| | যুদ্ধ কি দিয়ে করে, বল দেখি! যুদ্ধ কারে বলে, জানো? 

শারিয়ার। লয়লা! তুমি আমায় উপহাস কচ্ছ। আমি তোমার 
স্বামী তাজানো। 

লয়লা। সেই গৌরবই তোমাঁর পক্ষে ছুর্ববহ। তাঁর উপর সম্রাট 
হ?লে সামলাতে পার্কে না--একেবারে মার! যাবে। 

শারিয়ার। না! আমি জিনিসট! অনেকটা ধারণা করে নিয়েছি। 
ই! আমি যুদ্ধ কর্ব! কেন পার্বো না? আমি কি মানুষ নই? তুমি 
আমায় চিরদিন অবজ্ঞা কর 7 আমি দেখাঁবো যে আমি এত অপদার্থ নইঃ 
বত তুমি ভাবো ।--£! আমি যুদ্ধ কর্ধ। আমি সম্রাট হবে! । 

লয়লা। স্বামি! সেই কুচক্রী নারীর উর্ণনাভ জালে পড়ো না। 
মারা বাবে। ৬এ সঙ্কল্প ছাড়ো । 

শারিয়ার। সেকি আমি যে সম্রাট হয়েছি। পিতা আমায় সম্রাট 
করেঃ গিয়েছেন । আমার কেবল এখন সিংহাসনে বসাই বাকি । আমি 
যাচ্ছি সেই সিংহাসনে বসতে । যদি কেউ বাঁধা দেয়, যুদ্ধ কর্বব। 

লয়লা। বেচারী আমার !--শোনো ! পালাও! এ আবর্তের 
মধ্যে তুমি একবার পড়লে আর আমি তোমায় বীচাতে পার্ধো না। 
আমার মায়ের গ্রাস রাক্ষমীর গ্রাস ! সাবধান ! 


নুরজাহানের পুনঃপ্রবেশ 


মুরজাহান । কি লয়ল!? আমার বিরুদ্ধে শারিয়ারকে কা 
কর্ছ। 

লয়লা। হু কচ্ছি। আমার স্বামীকে বাচাবার অরিবরি জারীর 
আছে। 


১৫৪ নুরজাহান পঞ্চম অন্ক 


স্রজাহান। বীচাবার অধিকার ? 

লয়লা। হাঃ বাচাবার অধিকার ।-হা' নারী! এখনও তোমার 
ক্ষমতার আশ! মিটে নাই? এখনও আমার শ্বামীকে তোমার কগ্ড়ে 
আঙ্গুলে জড়িয়ে সাম্রাজ্য শাঁসন কর্তে চাও ?-_আহা, এই দুর্বল রোঁগ- 
বিকম্পিত শী্ণনৃত্তি দীড়াবে মহাবৎ খীর বিপক্ষে? 

চরজাহান। আমি আছি। 

লয়লা। তুমি? তোমার কি শক্তি ! তোমার শক্তি যিনি ছিলেন, 
তিনি আজ মাটার নীচে--অলাড়, হিম, স্থির! আর আজ তোমারই 
কুমক পায় সেনাপতি মহাবৎ খাঁ, রাণী কর্ণসিংহ, কুমার সাজাহান, তোমার 
নিজেরই ভাই আসফ--তোমার বিপক্ষে। তুমি আছো? আর দর্প 
শোভ! পায় না।-না মা, আমার স্বামীকে তোমার জালে জড়িত হ'তে 
দেবো না। 
_ হ্ু্জাহান। আমার বিরুদ্ধে ভুমি দাড়াও কি পরায় লা? 

লয়লা। আমার সাধু সংকল্পের স্পর্ধায়। 

নুরজাহান । জান আমি সম্রাজ্জী? 

লয়লা। ছিলে বটে--সে দিন গিয়াছে হুরজাহান ! এখন সম্রাজী 
বঙ্গি কেউ থাকে? ত সে আমি ।--শোন স্বামী। তুমি একদিন শপথ 
করেছিলে যে কখন সম্রাট হবে না। তা তুমি কখনও হবে না, হ”তে 
পার্ধে না তাজানি। তবে আমার এই পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও যদি এই 
উচচাশিনী নারীর চক্রান্তের আবর্তের মধ্যে এস পড় আর আমি তোমায় 
রক্ষা কর্তে পার্ধেধ না। মনে থাকে যেন। | 


. বলিয়! প্রস্থান করিলেন 

নুরজাহান । শারিয়ার !, তুমি আমার এই ধৃষ্ট উদ্ধত কন্ঠার কথা 
গুনে! না। তুমি সম্রাট হবে। আমি দীর্ঘকাল ধরে” ভারত শাসন করে, 
আনস্ছি। ' আমি তোমার সহায়। জাহাঙ্গীরের মনোনীত সমাটু তুমি। 


সগুম দৃষ্ত গুরজাহান ১৫৫ 
তোমার কোন ভয় নাই। যাঁও। সসৈম্যে আগ্রা অধিকার কর। 


আমি আরও সৈম্ঠ নিয়ে পরে আস্ছি ॥--যাঁও ! 
মা ্‌ শারিয়ার চলিয়া গেলেম 


নুরজাহান । (কিছুক্ষণ একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে গ্রস্তরমূর্তিবৎ দীড়াইয়া 
রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)__বৃথা ! বৃথা! বৃথা! হারেমুঢ় 
মান্য !- হান্তমুখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ছুটেছিস্‌ সর্ধনাশের দিকে! বাচিস 
শুধু মৃত্যুর সঙজে আরো ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ! যত পাক্ছিস্‌ তত পচ.ছিস্‌! 
এ জীবন একটা জীবন্ত মৃত্যু । হাস্য হাহাঁকারের বিকার! আলোক 
অন্ধকারের আর্তনাদ ।--আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে এ বৃথা আয়োজন । 
সম্মুথে আমার পতন। একেবারে শৈলশিখরের কিনারায় দাড়িয়েছি। 
আবর্তের মাঝখানে পড়িছি। আর রক্ষা নাই। বিনাশের কল্লোল 
শুনৃতে পাচ্ছি। নিতান্তই কাছে এসেছি। নিয়তির অবশ্য তর্জনী 
অদূরে লক্ষ্য করে” আমায় যেন ডেকে বল্ছে,_“উখানে তোমার সর্বনাশঃ” 
তবু তোমায় শ্রখানেই যেতে হবে।” ধ্বংসের ওষ্ঠে একটা হিম কঠিন 
শাণিত হাসি দেখছি ! সে হাঁসির অর্থ--এই যে--তোমার জন্ত শেষশব্যা 
পেতে বসে আছি ।--এসো!। 


সওম ভুস্ছ 
স্থান_উদয়পুরের বাদলমহল) কাল- প্রভাত 


মহাবৎ খাঁ, বদররাজ, কর্ণসিংহ ও কর্মচারিগণ। সকলে যেন কাহার অপেক্ষা 
কফরিতেছিলেন। 
অদূরে বাঁভধ্বনি। পরে সমজাট সাজাহান প্রবেশ করিলেন 


সকলে। সম্রাট সাজাহানের জয় হৌক। 
মহাবং। আঁাহাপনা !--এই বিপক্ষের 'নিশান--আর এই সম্রাট 


জাহাঙ্গীরের মুকুট । টি 


১৫৮ হরজাহান পম অন 


সাজাহান। রাঁপা কর্ণ! কি দিয়ে আপনার খগ শরিশোধ কর্তে 
পারি জানি না। আমি যখন সম্াজীর সৈচ্ঠ দ্বারা আক্রান্ত, তখন রাণ! 
আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, আর মেবারের সমন্ত সৈন্য নিয়ে 
আমার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন । 

কর্ণ। কারণ, বুঝেছিলাম যে যুদ্ধ কচ্ছি ধর্মের পক্ষে, অধর্মের 
বিপক্ষে । | 

সাঁজাহান। তার পর দীর্ঘকাল ধরে” আপনার আতিথ্যে বাস করি ; 
এই প্রাসাদ, এই সিংহাসন, এ মসজিদ, রাপা, আমারই জন্ত নির্মাণ 
করিয়ে দেন।_-রাপা! আমি চলে? গেলে এগুলি আমার স্থতিচি্ন 
ত্ববূপ রেখে দেবেন কি?.. 

কর্ণ। যতর্দিন কালের হন্ত হতে রক্ষা কর্তে পারি সম্রাট 
. সাজাহান। আর এ মাদার মসজিদ! সে ত হিন্দুরবিধর্থীর 
মসজিদ । 

কর্ম। হিন্দু আজ পতিত হলেও এত হীন' হয় নি জাহাপনা। যত 
দিন মেবার বংশে বাতি দিতে কেউ থাকৃবেঃ ততদিন এ মসজিদে প্রতি 
সন্ধ্যায় গ্রদীপ জালবার জন্ত তৈলের অভাব হবে না। 

সাঁজাহান। ধন্য হিন্দুর ওদাধ্য। আর-স্আমি মুসলমান হ'লেও 
আমার ধমনীতে তিন ভাগ হিম্দুরক্ত !--মহারাণা আপনার উফ্কীষ 
খুলুন ত। ৃ | 
কর্ণ উ্ীব খুলিলেন। মাজাহান বীর উ্ীব উহাকে পরাইয়! ডাহার 

. শনি পা কপদ_ 

কর্ণসিংহ আঁ থেকে আমরা ছুই ভাই) আর হিন্দু মুসলমান 
ভাইভাই। 


অসুস্থ 
স্থান-_বমুনাতীরস্থ প্রাসাদ-গ্রাঙ্গণ। কাল রাত্রি 


পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ খণ্ড। বাতাস নিশ্চল । একটা ঝড় আসিবার 
পূর্ববাবস্থা! । 


আসফ ও খাদিজ| তীরে প্রাসাদমঞ্চে দাড়াইয়। কথোপকথন করিতেছিলেন 


থাদিজা। বাবাঃ আমার ত বোধ হয় সম্রা্জী উন্মাদিনী। তিনি 
নির্জনে বেড়ান, হাসেন, নিজের মনে বকেন। আর একটা আশ্চর্য্য 
দেখি যে, তিনি মাঝে মাঝে মুষ্টিব্ধ করেন আর খোজেন, আর -এরু- 
ৃষ্টে তার পানে. চেয়ে দেখেন! 

আসফ। অভাগিনী! তীর ক্ষমতা গিয়েছে। তিনি এখন এক 
অসীম শূন্যতা অনুভব করছেন ।--এখন তিনি কোথায়? 

খাদিজা ।' জানি না। খুঁজে দেখি গিয়ে ।--উঃ কি কালে! মেঘ 
করেছে! ঝড় উঠবে। 


এই সময় অন্ধ শারিয়ারের হাত ধরিয়। লয়ল! সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন 


লয়লা। এই যে এখানে মামা । 

আসফ। কি লয়লা!_-সজে কে? 

লয়লা। আমার অন্ধ স্বামী। 

আসফ। কুমার শীরিয়ার ?--বেচারী কুমার !--তোমাকে তারা 
অন্ধ করেছে? 

শীরিয়ার। ইামামা! আমাকে তারা অন্ধ করেছে! এই জগৎ 
আমার কাছে অসীম একাকার--কেবল একটা গাঢ় কৃষ্ণ শুন্ত। . আজ 
আমার কাছে পৃথিবী, আকাশ, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, বিহঙ্গ, সব-_-এক ; 
সব সমান! ওঃ-_কি নিঠুর তারা, মামা, যাঁরা মাষকে অন্ধ করে! 


১৬৯ নুরজাহান পঞ্চম অঙ্ক 


লয়লা। (রুদ্ধক্রন্দনকম্পিত গ্বরে ) কি নিষ্ঠুর তারা! 

শারিয়ার। লম্মলা, তুমি আমাকে নিষেধ করেছিলে, আমি শুণি নি! 
আরম শপথ করেছিলাম--ভেঙেচি। তাঁর এই ফল। 

লয়লা। সেসব কথা স্মরণ করে কাজ নাই প্রিয়তম! অতীত-- 
অতীত। ভবিষ্তৎ_-ভবিস্তৎ। 

শারিয়ার। আমার আবার ভবিষৎ !--আমার ভবিষ্যৎ একটা 
অসীম নৈরাশ্ঠ ; বিরাট. অবসাদ ; জীবনব্যাগী অন্ধকার। প্রভাতের 
অর্ণরশ্ি আর আমার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য কর্তে কর্তে আসবে না) 
নিশীথের চন্দ্র আকাশ-সমুদ্রের উপর দিয়ে জ্যোত্নার পাল তুলে দিয়ে 
আর ভেসে যাবে না! ) নব বসস্তোদগমে পৃথিবীর উপর দিয়ে শ্তামলতার 
ঢেউ বয়ে যাবে না।--সৌন্বধ্য স্থতিমাত্র রঃয়ে গেল লয়লা। 
- লয়লা। ছুঃখ কি নাথ! 'আমি তোমার পাশে আছি। তারা 
তোমার সব কেড়ে নিতে পারে, তোমার লঙ্বলাকে কেডে নিতে পারে 
না। ছুঃখকি? আমিআছি। আমি তোমায় বিশ্বসৌন্দর্য্যের কাহিনী 
শোনাবো । আর তার চেয়েও যা মনোহর, যা চক্ষে দেখা যায় না, 
কেবল হৃদয়ে অন্ুতব করা যায়; তাই তোমায় শোনাবো! আমি 
'তোমায় শোনাবো --মায়ের ন্নেহ স্ত্রীর প্রেম, কন্তার সেবা, ভক্তের উক্তি, 
কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতা, ত্যাগীর ত্যাগ। কোন ছু:খ নাই নাথ! আমি 
আছি-- 

শারিয়ার। আমার সেই এক নখ লয়লা! আমি দৃষ্টি হারিয়েছি, 
কিন্তু এত দিন পরে তোমায় পেয়েছি। আমার কিছুই তুমি কখন সুদূর 
দেখোনি। আজ-- 0) ] 

লয়লা। আজ তুমি সর্ধাঙ্নুন্বর। তোমার যেটুকু কালিমা! আমার 
চক্ষে ছিল তা সম্রাট জাহাীরের মৃত্যু ধৌত করে? নিয়ে গিয়েছে। 
মৃত্যুর পরে আর তীক্সগ্রতি আমার দ্বেষ নাই।  আর-_তুমি আজ বড় 
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দীন, বড় অসহায়। আজ তোমায় আমি প্রাণ ভরে, তালোবাসি। 
এত ভাল তোমায় কখন বাসিনি। আজ তোমার মত স্থন্দর কে ! 

আসফ। লয়লা! নারী দেবী হয় গুনেছি। সম্রাজী রেবা সেই 
দেবী ছিলেন। কিন্তু তীর সে স্বর্গের কাহিনী । আমরা ভালে ধর্তে 
পারি না। কিন্ত মর্ত্ের সঙ্গীত.. যে স্বর্গের কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠতে 
পারে, তা ভূমি। দেখালে। .. তি 
“খাদিজা ।  সম্বাজ্ী আস্ছেন! এ দেখুন নিজের মনে কি বকৃতে 
বকৃতে আস্ছেন। 


নুরজাহান নিজের মনে কথ! বলিতে বলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন 


“উঃ কি ক্ষমতাটাই ছিল! কি অপচয়ই কর্লে! নিঃশেষ কর্লে। 
রি রর 
সকলকে হাত দেখাইলেন 

আসফ। সত্রার্জী !__বোন্‌__ | 

সুরজাহান। আসফ না? একটা গল্প শুনবে ?--শোন ! এক যে 
ছিল রাঁজাঃ তার ছিল এক রাণী। রাজা রাণীকে বড় ভাল বাস্তো। 
কিন্ত রাণী-সে ত আর মানুষ ছিল না। সেছিল এক রাক্ষসী! মায় 
জান্তো। সে সমন্ত রাজ্যটাকে মায়াপুরী করে ফেললো ! পরে সে রাজার 
ছেলেকে খেলো; রাজাকে খেলো) খেয়েঃ নিজে রাজত্ব কর্তে 
লাঁগূলো!। তাঁর পর রাজার যে এক ছেলে সেই রাক্ষমীর গ্রাস থেকে 
পালিয়েছিল বিদেশে ) সে বড় হোল, বড় হ/য়ে একদিন ডঙ্কা বাজিয়ে এসে 
রাক্ষমীর চুল ধরে? টেনে আছাড় মার্পো_-আর সব ভেঙে গেলো। 

আসফ। নুরজাহান! . . 

সুরজাহান। কে,মুরজাহান ? লে লেই। লে মরে গিয়েছে। 

' আসফ। শোন মেহের-- 

১১ 


১৬২ হুরজাহান পঞ্চম অঙ্ক 
পুরজাহান। মেহের! সেও মরে” গিয়েছে । তারা ছুইজনেই মরে” 


গিয়েছে। | মেহেরউর্রিসাও গিয়েছে, হরজাহানও গিয়েছে 

আসফ। না বোন্‌-_ 

নুরজাহান। দনা”__বল্লেই বিশ্বাস কর্ধব ! আমি ন্বচক্ষে দেখলাম 
তাদের মরে+ যেতে । এ€মহেরউন্নিস! ছিল শের খাঁর স্ত্রী! আর চুরজাহান 
ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহেরউন্নিসা মার্পো শের খাকে ; নুরজাহান 
মার্লে| জাহার্গীরকে । ( মেঘগঞ্জন) ব্ শোন জাহালীরের কঠম্বর ! কি 

করণ !__কি দিয়ে মার্পো?_-দূপ! রূপ! নৈলে মর্ত না! কেউই মর্ত 
না!--রূপ নিয়ে সাম্লাতে পার্লে। না! তাদের মেরে, তার পর বিষ খেয়ে 
মোলো!।-_-মেহেরউন্নিসাও মোলো, হুরজাহানও মোলে। 

আসফ। উন্ন্ততার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে ।-২- 

হরজাহান। আমি মানা করেছিলাম আসফ ( আসফের ঘাড়ে 
হীত দিয়া )-_শুন্লো না । মোয়লো। মর্ধ্বে না? বিষ খেয়ো--মর্ধে না? 

থাদিজা। মা! ৃ 

ঈুরজাহান। কে! ( সভয়ে ও সসম্মানে )--৩ ! বেগম সাহেব! 
সেলাম ! '€( সেলাম করিয়া পিছু হটিলেন) সেলাম! ( মেধগর্জন ) 
এ !-_-শের খার গলার আওয়াজ ! কি--গম্ভীর !_ গুনছে! ? 

থাদিজা। মাঝড় উঠেছে। ভিতরে চলুন। 

চুরজাহান। এ ঝড় নয়-_-এ শের খাঁর তিরস্কার । সে বেঁচে থাকৃতে 
কর্থন ভৎসনা করে নি। এখন করে কেন? 

লয়লা । মা--ভিতরে চল। ঝড় উঠেছে.। 

নুরজাহান । উঠুক! মুষলধারে বৃষ্টি নামুক। আমি দীড়িয়ে তাঁই 
দেখবো !-কি সুন্দর! . কি ভয়ঙ্কর! | 


সুরজাহান বরগুী রুখে বিলখিত করিয়া সেই মূহযুছঃ ক্ষ,রনিত্য্দাম চক্ষু- 
হরি পানি করিস লাগিলেন. 
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খার্দিজা। উঃ কি বেগে বাতাস বইছে। ঝড় উঠেছে। 

আসফ। উঃ কি বিদ্যুৎ !--কি গর্জন ! 

লয়লা। মা আমার--এসো। 

্‌ তাহার হাত ধরিলেন 

মুরজাহান। (লর়লার ঘাড়ে হাত:দিয়! ). লয়লা» মেহেরউদ্নিসাকে 
চিন্তিস?--সে ছিল তোর মা। আর এই হুরজাহান ছিল তোর সৎমা । 
আর আমি ?-_-আমি তোর কে? আমি তোর কেউ না। আমি তোর 
কেউ না !--( করুণ ম্বরে ) কেউ না। ও হো হো হো হো। 

ও ত্রন্দন 

লয়লা। নামা! তুমিই আমার মা! নুরজাহাঁন কি মেহেরউদ্নিনা 
আমার মা ছিল না! তুমিই আমার মা। 

মুরজাহান। সত্য ?1--ওঃ কি আনন্দ ! সত্য ? কেমন করে? জান্ড্রিৎ 
লয্ল! ! ( মে্ধীর্জন ) ই শোন আবার!!! ্‌ 

. স্তস্তিতভাবে দণ্ডায়মান 

লয়লা। মুরজাহান আঁর মেহেরউন্নিসা দুইজনই ছিল সৌভাগা- 
 গার্ষিতা উচ্চাশিনী, স্থৃথিনী নারী । টির টার্ন না। 
* থে এখন একটা মেয়ের দরকার মা! কিউ ব্পিন্ি 
দরকার । তোমাদের আজ যেমন ভালোবাসিঃতেমন আর কখনও বাসিনি। 
এখন আমি তোমাদেরই । আর কারো নই। তবে--(এক হাতে 
শারিয়ারের ও একহাতে চরজাহানের হাত ধরিয়া) এসো মা! এসে! 
স্বামী আমার ! আমার সহবেদনার অশ্রজ্জলে নিত্য তোমার ছুঃখের ক্ষত 
সির রানার রসাালাবানি? 


অন্রন্নিকা শাভন্ম, 


গুরদাস চট্টোপাধ্যার এও সঙ্গের পক্ষে 
গ্রকাশক ও মুজ্াকর--প্রীগোবিন্মপদ ভটটাচার্ধা, ভারতবর্ষ শ্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২০৬১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ই্রীট, কলিকাতা” 


